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হিজাব : টিনএজারদের সামাজিক 
নিরাপত্তার 


বাংলাদেশে হিজাব পরার প্রবণতা লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বাড়ছে। স্কুল 
থেকে অফিস আদালত, সবখানে দেখা যাচ্ছে এমন হিজাব-পরা 
নারীদের । সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি কিংবা পশ্চিমা পোশাক সব 
পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে হিজাব পরছে নারীরা । শুধু ধর্মীয় কারণ 
নয়, সামাজিক নিরাপত্তা ও ধুলোবালি থেকে নিজেকে সুরক্ষার 
জন্য অনেকেই বেছে নিচ্ছেন এই হিজাব । কিছু কিছু টিনএজারের 
কাছে হিজাব এখন ফ্যাশনের একটি অনুষঙ্গ। অন্যদিকে 
বিশেজ্ঞরা বলছেন, ধর্মীয় রীতি, সামাজিক চাপ, সুরক্ষা, 
নিরাপত্তার স্বার্থেই হিজাবের ব্যবহার বাড়ছে। নগরীর 
মা্েটসমূহে বিভিন্ন ডিজাইনের হিজাব বিক্রি হচ্ছে । 

এদিকে পশ্চিমা বিশ্বের কিছু দেশে হিজাব পরা নিয়ে আদালতে 
মামলা পর্যন্ত হয়েছে। মুসলিমদের ওপর জোর করে হিজাব পরা 
যাবে না বলে আইন পাসের বিরুদ্ধে নারীরা প্রতিবাদ করছেন। 
ফ্রান্সে হিজাববিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানবাধিকার 
আদালতে মামলা করেছেন এক মুসলিম নারী । ওই নারী বলেন, 
বোরকা ও হিজাব পরার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে তার ওপর 
কোনও ধরনের চাপ নেই। তিনি নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির 
কারণে হিজাব পরেন । ৃ 

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশের নারীরা 
হিজাবের দিকে ঝুঁকছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাংক 
কর্মকর্তা জানান, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে হিজাব পরাটা 
বাধ্যতামূলক নয় আমার জন্য। আর সবসময় আমি হিজাব 
ব্যবহার করি না। মাঝে মাঝে এটা ব্যবহার করে থাকি । অনেকে 
বলেন, আৰু মেনে চললে অফিস আর যাতায়াতের পথে অনেক 
সেইফলি চলাফেরা করা যায়। আমি বলতে চাই সেটা শালীন 
যেকোনো পোশাকের মাধ্যমেই সম্ভব । তবে অনেকক্ষেত্রে এটাও 
দেখেছি হিজাব বা বোরকা পরে বের হলে অনেকক্ষেত্রে সুযোগও 
পাওয়া যায়। তাই আমি মনে করি, যাদের পছন্দ তারা হিজাব বা 
পর্দা করতেই পারে । এই বিষয়গ্ডলোতে জোরাজুরি না করাই 
শ্রেয়। চট্টগ্রাম চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী নাঈম ইসলাম । 
তিনি জানান, বর্তমানে হিজাব পরার বিষয়টি ফ্যাশনের সঙ্গেও 
যুক্ত হয়েছে। একদিকে পর্দা করাও হয়, পাশাপাশি ফ্যাশনের 
একটি অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায় । তবে হিজাব ফ্যাশনের 
অঙ্গ এটা অনেকেই মানতে নারাজ । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মাঈমুনা ইসলাম । তিনি বলেন, হিজাব 
ফ্যাশনের অংশ হয়েছে বলে সবাইকে এটি গ্রহণ করতে হবে 
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বিষয়টি এভাবে ভাবতে আমি পছন্দ করি না। যার ইচ্ছে করবে 
সে অবশ্যই হিজাব পরবে, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা বিষয় । 
তবে ছোটবেলা থেকেই জেনেছি ধর্মীয় কারণেই এই হিজাব 
কিংবা বোরকা ব্যবহার করা হয়। 

অনেকে আবার সুরক্ষা ও প্রয়োজনেই বেছে নিচ্ছেন হিজাব । 
তেমনি একজন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জোবাইদা 
ইসলাম । নিয়মিত হিজাব ব্যবহার করেন তিনি । তিনি জানান, 
গত দু'বছর ধরে হিজাব পরা শুরু করেছি। কারণ দূষণজনিত 
কারণে আমার চুলপড়া শুরু হয়। তখন ধুলোবালি থেকে রক্ষা 
পেতেই এই হিজাব ব্যবহার শুরু করি। তবে নিজের প্রয়োজনে 
হিজাব পরা শুরু করলেও চলতি পথে নানা সুযোগ-সুবিধা পাই । 
যেহেতু বাসেই চলাচল করতে হয়, সেক্ষেত্রে নিজেকে কিছুটা 
প্রোটেক্ট করা যায়। 

অনেকে নিজেদের মধ্যে আভিজাত্যে আনতেও বেছে নিচ্ছেন 
হিজাব । নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক গৃহবধূ জানান, 
আমাদের সার্কেলে অনেকেই আছেন, যাদের দেখেছি সম্প্রতি 
হিজাব পরা শুরু করেছে। কারণ এতে এলিগেন্ট একটা লুক 
আসে । তাই নিজেদের সুরক্ষাও হয় এবং ফ্যাশনও করা হয়। 
চট্টগ্রাম কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী সোনিকা সায়াম। তিনি 
বলেন, ধর্মীয় কারণেই আমি হিজাব পরি এবং আমার পরিবারের 
নারী সদস্যদের সকলেই এই হিজাব পরে। এটা পরে কাজ 
করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি কখনো । তবে উপরের 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, বিগত কয়েক বছরের 
মধ্যেই হিজাব পরিধানের প্রবণতা লক্ষ্যণীয় হারে বেড়েছে । এর 
কারণ হিসেবে ফ্যাশন, পরিবারের চাপ, ধর্মপরায়ণতা, সুরক্ষার 
বিষয়গুলোকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তারা । 

এ বিষয়ে অধ্যাপক ও লেখিকা ফেরদৌস আরা আলীম বলেন, 
“অনেক কারণে হিজাবের ব্যবহার বেড়েছে গত কয়েকবছর ধরে । 
ধর্মীয় রাজনীতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ, সুরক্ষা, 
নিরাপত্তার স্বার্থে, সুযোগসন্ধানী এ বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য |" 
“আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৪) পড়ছি, তখনো হিজাব 
পরতে দেখা যায়নি মেয়েদের । এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তী 
সময়েও না। তবে বোরকার প্রচলন ছিল। অনেকে আবার চোখ 
ঢেকে রাখা এক ধরণের পর্দা ব্যবহার করতেন। যা খুব 
অল্পসংখ্যক। তবে বর্তমানে যারা হিজাব পরে তাদের অধিকাংশই 
জানে না কেন হিজাব পরে । শুধুমাত্র আভিজাত্য প্রকাশ করতেও 
বর্তমানে হিজাবের ব্যবহার শুরু হয়েছে 

তিনি আরও বলেন, তবে কিছু কিছু মেয়ে নিজেদের প্রয়োজনে 
এই বোরকা, হিজাবকে বেছে নিয়েছে । বিশেষ করে লড়াকু 
শ্রেণির পেশার মহিলারা । আবার অনেকে মনে করেন বোরকা, 
হিজাব ব্যবহার করলে যাতায়াতেও অনেক সুবিধা পাওয়া যায় । 
বিশেষ করে যৌনহয়রানির মতো ঘটনাগ্তলো এড়ানো যায়। 
অনেকে আবার পরিবারের চাপে বাধ্য হয়ে এই হিজাবটাকে গ্রহণ 
করেন। বিশেষ করে টিনএজার বয়সীরা। ধর্মীয় বিধি-বিধানও 
এর সঙ্গে যুক্ত। অনেক পরিবার ভাবে ছোটবেলা থেকে অভ্যাস 
না করলে বড় হয়ে আর পরবে না। তবে বর্তমানে সুযোগসন্ধানী 
অনেকেই এই হিজাব ব্যবহার করছেন । উদ্দেশ্যমূলককারণে মুখ 
লুকিয়ে খারাপ কাজের সুবিধার্থে এমন পোশাকগুলো ব্যবহার 
করছেন তারা । 


উর্মি বড়ুয়া 
চট্টগ্রাম 


_____এ আত্ন্ুহীদ ২ 


১ 
ঈমানী চেতনাকে শাণিত করা গেলে, 
মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ হলে এবং মুসলিম 


দেশে বৈশ্বিক মানের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন 
করতে পারলে একদিনেই মসজিদে আকসা উদ্ধার হয়ে যাবে, 
অন্যথায় এটা স্বগ্র থেকে যাবে । মুসলমানদের মাঝে বিভেদের 
কারণে আজ ইহুদিরা মুসলমানদের প্রাণের নগরী জেরুজালেম 
দখল করে নিয়েছে। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী 
বানিয়ে ফেলেছে । মুসলমানরা যদি এক্যবদ্ধ না হয়, সেদিন 
বেশি দূরে নয় তারা মসজিদে আকসা গুড়িয়ে দেবে এবং 
কাবাগৃহও দখলের চেষ্টা করবে । মুসলমানরা ইহুদি ষড়যন্ত্রের 
শিকার হয়ে নিজেরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। এক অপরকে 
হত্যা করছে। সংকীর্ণতা পরিহার করে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত 


করতে হবে জা, বড় না করলে নেতৃত্ব দেয়া যায় না। 
মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃতৃবোধের উপলন্ধিকে 
বেগবান করতে হবে 


আরব দেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া 
জনগণের ম্যানডেটপ্রাপ্ত সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই। 
রাজতান্ত্রিক, শ্বৈরতান্ত্রিক, সামরিক সরকার ক্ষমতায় । 
জ ক্ততার অভাবে এসব সরকার স্বাভাবিকভাবে 
মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল ও ভীতু । রাষ্ত্রীয় সম্পদ লুঠেপুটে খাওয়ার 
প্রতিযোগিতা সর্বত্র । ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বৈরী ও 
শক্রশক্তির সাথে হাত মেলায়। তারা নিজ দেশের জনগণের 
নিযে নিজেরা যুদ্ধ করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাদের কাছে 
সুসলিমন্র তৃত্ববোধ গৌণ। 

দেড় হাজার বছর আগে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, 
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“জেনে রেখো দূর নিক্ষেপণ হচ্ছে শক্তি। দূর নিক্ষেপণ প্রযুক্তি 
যে শিখলো, অতঃপর ছেড়ে দিল সে আমার উম্মত নয়।” 
[সহীহ মুসলিম, ১৯১৭ ও ১৯১৯] 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বর্তমান 
বিশ্বে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যেসব দেশের আছে, সেসব 
দেশ সুপার পাওয়ার । 
বিশ্বখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন শায়খ ইবনে কাছিরের ভাষ্য 
মতে রাসুল (সা.) দু'জন সাহাবী গায়লান ইবনে আসলাম ও 
উরওয়াহ ইবনে মাসউদ রা.কে দামেক্কে পাঠিয়েছিলেন ট্যাংক 
(দাব্বাবা) কিভাবে বানায়, হাতেকলমে তার প্রশিক্ষণ নেয়ার 
জন্য । দীর্ঘ দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় হুনায়েনের যুদ্ধে 
তারা অংশ নিতে পারেননি । সুতরাং উন্নততর অস্ত্র নির্মাণের 
প্রশিক্ষণ নেয়া সুন্নাতে রাসূলে । এজন্য মুসলিম দেশের 


জুন'১৮ 


ইসলামী চেতনা বৃদ্ধি, উম্মাহর এঁক্য ও 
সামরিকশক্তি অর্জন ছাড়া মসজিদে আকসা 
পুনরুদ্ধার ও ইহুদি আগ্রাসন বন্ধ অসম্ভব 


রাষ্ট্রপ্রধানদের এগিয়ে আসতে হবে। মুসলমানরা 
আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উভভাবন করতে পারলে বিশ্বে 
ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হতে মোটেই সময় লাগবে না। 
মুসলমানরা আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রাস থেকে অস্ কিনে 
জেরুজালেম জয় করতে পারবে না, নিজেদেরকে অস্ত্র তৈরি 
করতে হবে। শক্রশক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধ, অখণ্ততা ও 
্বার্বভৌমত্ব সুসংহতকরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জন্য 
সামরিক শক্তি অর্জন অপরিহার্য । সামরিক শক্তির কারণে ১ 
কোটি ইহুদি ২০০ কোটি মুসলমানকে পাত্তা দিতে চাচ্ছে না। 
এ কথা আমাদের মানতে হবে যে, কেবল সামরিক শক্তি 
থাকলে বিজয় নিশ্চিত হবে এ কথা সত্য নয়। অবশ্য 
মুসলমানদেরকে ঈমান ও আমলকে সুদৃঢ় করতে হবে । এটা 
পূর্বশর্ত । তাই বলে সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার 
করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবাগণ আল্লাওয়ালা 
হওয়া সত্তেও প্রতিটি যুদ্ধাভিযানে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। যুদ্ধের 
ময়দানে গিয়ে সিজদাবনত হয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালার দরবারে 
প্রার্থনা করেন৷ মিনজানিক নামক অস্ত্র আবিস্কার করেন। সাথে 
সাথে আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর ভরসা করেছেন 
আল্লাহ তায়ালার দয়া ও সামরিক শক্তির সমন্বয় ঘটাতে 
পারলে বিজয় সুনিশ্চিত। এঁতিহাসিক হুনায়েনের যুদ্ধ তার 
স্পষ্ট প্রমাণ । 

আমাদের হতাশ হলে চলবে না। মুসলমানদের সব কিছু 
আছে । আছে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল মানবসম্পদ । তেল, গ্যাস, 
স্বর্ণ, রোহা, কয়লা, তামাসহ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ । একা 
সৌদি আরব প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদের দিক দিয়ে গোটা 
বিশ্বে 5 এর পরিমাণ ৩৪.৪ ট্রিলিয়ন ডলার । তুরস্কের 
রয়েছে কুষ্ণসাগর জুড়ে তেল ও গ্যাসের মজুদ । 
গোটা মোট ৮০ ভাগ তেল ও গ্যাস, ৬০ ভাগ কয়লা, 
৬৫ ভাগ বর্ণ, ৭৫ ভাগ রাবার ও পাটের এবং ১০০ ভাগ 
খেজুরের মজুদ মুসলিম দেশের হাতে । যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 
ম্যাগাজিন ফোর্সের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী কাতার বিশ্বের 
সবচেয়ে ধনী দেশ। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবাদে ১৭ 
লাখ জনসংখ্যার দেশটি মাথাপিছু আয় ৮৮ হাজার ডলার। 
অন্যদিকে সংযুক্ত আরব-আমিরাত ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার 
জিডিপি নিয়ে ষষ্ঠ এবং কুয়েত ছিল ১৫তম অবস্থানে । 

কেবল সম্পদ থাকলে হয় না। সম্পদকে ইতিবাচক পন্থায় 
কাজে লাগাতে হয়। মুসলমানরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তষ্ট 
করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের 
স্বার্থে এবং মুসলিম বিশ্বের কল্যাণে কাজে লাগায় এবং 
সামরিক শক্তি অর্জনে পাশ্চাত্য নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে 
আনতে পারে, সফলতা আসতে দেরি হবে না। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


০ ||] 


1 
উকি, 


মুসলিম এক্যের ওপর ইসলামে 
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মুসলিম এক্য: 
সমস্যা ও সম্ভাবনা 


ড. হাসান মোহাম্মদ 


সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা লাভ 


সবিশেষে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
আল-কুরআনে বলা হয়েছে: 
68265498৬৮0 পস2 ৫ঞ্রণু 
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হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর যতোটুকু ভয় করা উচিৎ এবং 
মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। 
তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জব 
শক্ত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না।” 
বিদায় হজের ভাষণে হযরত মুহাম্মদ 
(সা) বলেছেন: “হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, আমার 
বাণী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন 
করতে চেষ্টা কর। জেনে রেখো, সকল 
মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সবাই 
একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সমগ্র 
দুনিয়ার সকল মুসলমান একই 
অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃুসমাজ। স্মরণ রেখো, 
বাসভূমি ও বর্ণনির্বিশেষে সকল 
মুসলমান সমান । আজ থেকে বংশগত 
কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত হলো । পরস্পরের 
প্রাধান্যের একমাত্র মাপকাঠি হল 
খোদাভীতি বা সতকর্ম। সে ব্যক্তিই 
তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন, যে 
নিজ কার্য দ্বারা শ্রেষ্ঠতৃ অর্জন করে ।” 
মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর্যুক্ত 
বাণী দ্বারা মুসলিম এঁক্যের 
প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও এঁক্যের ভিত্তি 


জুন'১৮ 


মুসলমানদের মধ্যে কাজ্ষিত এক্য 


করতে পারি। কোনো সম্প্রদায়, 
সংগঠন কিংবা জাতির পক্ষে বড় কিছু 
অর্জন করতে হলে এঁক্যের কোনো 


প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । আল-কুরআন ও 
রাসূল রা এর নির্দেশনা সকল 


বিকল্প নেই। এ কারণেই বলা হয় 
এক্যই শক্তি, অনৈক্যই দুর্বলতা । 

আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা এবং হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রষ্ঠ ও সর্বশেষ 


অনুধাবনের 
অনৈক্যের প্রধানতম কারণ বলে মনে 
করা হয়। কুরআনের ভাষা অত্যন্ত 
উঁচুমানের আরবী । অনারব ও অপ্রাজ্ঞ 


নবী- এ প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকেই 


মুসলমানদের পক্ষে কুরআনের মর্মবাণী 


বর্তমানে মুসলিম বলে চিহিত করা 
যায়। এখানে দেশ-কাল-পাত্রের 


তেমনভাবে অনুধাবন সম্ভব নয়। 
এছাড়া কুরআনে এমন আয়াত রয়েছে 


কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। 


(মুতাশাবিহাত) যেগুলোর মর্মীর্ঘ মহান 


আল্লাহর একতৃ এবং আল্লাহর প্রেরিত 
সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মাধ্যমে প্রচারিত জীবনবিধান 


আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এসব 
কারণে ইসলামের প্রথম যুগেই বিভিন্ন 
প্রশ্নে মুসলিম পপ্তিতদের মধ্যেও 


ইসলামকে অনুসরণের প্রচেষ্টা 


মতানৈক্য দেখা দেয়। কাদারিয়া, 


মুসলিম হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে । 
মুসলিম এঁক্য বলতে উপর্যুক্ত বিশ্বাসে 
বিশ্বাসী বিশ্বের সকল মুসলমানদের 


জাবারিয়া, মুতাযিলা, আশারিয়া, 
সুফীবাদসহ ধর্ম, সমাজ ও র জন তি 
সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্নে মুসলমানদের মতান্তর 


মধ্যে একতা, সম্ভ্রীতি ও সহমর্মিতার 
পরিবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে । 
আল কুরআন হচ্ছে ইসলামের মূল 


ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে । রাজনীতি ও 
নেতৃতের প্রশ্নে খ্যাতনামা সাহাবাগণের 
মধ্যে গুরুতর মতান্তরও ঘটেছিল। 


উৎস। এক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তাই 


ধর্মতত্ু, ধর্মপালন পদ্ধতি, সমাজ ও 


মুসলমানদেরকে কুরআন অনুসারী 


রাজনীতির কিছু বিষয়সহ বিভিন্ন প্রশ্নে 


“মুমিন হতে হবে। সত্যিকার “মুমিন 


মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 


তিনিই যিনি কুরআন নির্দেশিত এবং 


আল্লাহর একতৃ, সর্বশেষ নবী হিসেবে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত 


হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত, 


জীবনবিধান ইসলাম অনুসরণ করেন। 


কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, 


এক কথায়, আল্লাহ ও তার রাসুলের 


পুনরু্থান, পরকালীন শান্তি ও শাস্তি 


আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সামগ্রিক 
জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই 


ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে বিশ্বমুসলিমের 
মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু 


স।ম।কা।লী।ন 
গৌণ বিষয় নিয়ে কিছু মতপার্থক্য যুগে 


নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, সুদান ও 


সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্ম 


যুগে মুসলিম এক্যকে নিদারুণভাবে 


ফিলিপাইনের ঘটনাবলি উপর্যুক্ত 


প্রভাবিত রাজনৈতিক চেতনা পৃথিবীর 


ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মুসলমানরা নানা 


সত্যকে দিবালোকের মত স্পষ্ট করে। 


সব রাক্ট্রের রাজনীতিকে কমবেশি 


দল, উপদল, ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। 
মূলগত বিষয়ের এক্যের চেয়ে গৌণ 


মুসলমানদের পারস্পরিক দন্ধ-সংঘাত 
ও আন্তর্জাতিক ফড়যন্ত্রেরে কারণেই 


বিষয়ের অনৈক্য মুসলিম জাহানকে 


বর্তমান বিশ্বের উদ্বান্তদের ৯২ ভাগই 


করেছে ক্ষত-বিক্ষত। বিতর্কিত 
বিষয়াবলিতে সিদ্ধান্ত প্রদানের সর্বময় 


মুসলমান ।* মুসলমানদের স্মরণ রাখা 


প্রভাবিত করে থাকে । পাশ্চাত্যের 
রাষ্ট্রসমুহও এ প্রভাবের একেবারে 
বাইরে নয়। তবে শিল্পায়ন, নগরায়ন, 
আধুনিকায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনগ্রসর 


প্রয়োজন যে, বাইরের ষড়যন্ত্র অতীতে 


ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো কেন্দ্রের অস্তিত্ব 


চলেছে, বর্তমানে চলছে এবং 


মুসলিম জাহানে নেই। এ কারণে 
কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, সুন্রাহ, 


ভবিষ্যতেও চলবে। এ বিপদ সামনে 


দেশের জনমানস ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, 
উদারতাবাদ ইত্যাদি ধারণা দ্বারা খুব 
বেশি প্রভাবিত নয় বলে এসব দেশের 


রেখেই মুসলমানদের এঁক্যবদ্ধ হওয়ার 


ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদলব্ধ জ্ঞান 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে 


শক্তি ও কৌশল অর্জন করতে হবে। 
মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও 


রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব 


তুলানমূলকভাবে বেশি পরিলক্ষিত 
হয়। জে এস কোলম্যানের মতে, প্রায় 


চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব 
হয়নি। সম্ভবত কখনও সম্ভব হবে না। 
এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 


ষড়যন্ত্র দূরীভূত করা সম্ভব হলে 
বহিঃষড়যন্ত্র মুসলিম শক্তি ও এক্যকে 
শত প্রচেষ্টা সত্তেও বিশেষভাবে 


সকল উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে 
ধর্ম গুরুতৃপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত 
হয়। এসব দেশের নব্য সেক্যুলার 


মহান আল্লাহ ও তীর প্রেরিত রাসূল 
ব্যতীত অন্য কেউ অন্রান্ত নন। এ 
কারণে কুরআন ও সর্বজন স্বীকৃত 


ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে 


এলিট গোষ্ঠীও তাই ধর্মের রাজনৈতিক 


মুসলমানদের পরকালীন জীবনের 
পাশাপাশি ইহকালীন জীবনের সুখ- 


সহীহ হাদীসে বর্ণিত ধারণা ব্যতীত 


সমৃদ্ধি ও গৌরব লাভের জন্যে শিক্ষা- 
দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে 


শক্তিকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।৬ 
এশিয়ার অনেক দেশে জাতীয়তাবাদ ও 
জাতিরাষ্ট্রের প্রেরণা ও যৌক্তিকতা 
প্রদর্শনেও ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 


উৎকর্ষতা অর্জন, পরমত সহিষ্কুতা, 


পালন করছে ।? 


নেতৃতি এ বোধে স্বীকৃত হলে মুসলিম 


ছোটখাটো বিষয়ে মতানৈক্য পরিহার, 


এক্য প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হবে বলে 
ধারণা করা যায়। 

মুসলিম অনৈক্যের পেছনে 
অমুসলিমদের যড়যন্ত্র একটি বড় কারণ 


বিভিন্ন মতের সমন্বয়, জনসমর্থনের 


উপযুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় 
যে, শুধু ইসলাম নয় অন্যান্য ধর্মও 


উপর নিভ্রশীল বৈধ সরকার ব্যবস্থা 


রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করেছে, 
বর্তমানেও করছে। তবে ইসলাম 


মুসলিম উম্মাহর এক্য প্রতিষ্ঠায় 


বলে ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ 


আন্তরিক হতে হবে । 


রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব 
পরবর্তীকাল থেকে মুসলমানদের সঙ্গে 


ইসলাম ও রাজনীতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক 


সর্বশেষ ধর্ম, ইসলামকে একটি 
পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলে মনে করা 
হয় এবং অধিকাংশ মুসলিমপ্রধান দেশ 


এবং ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার 


খরষ্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের বৈরিতা 


মুসলিম এঁক্যের পথে একটি প্রধান 


অন্তরায় বলে অনেকে ধারণা পোষণ 


চলে আসছে । উপমহাদেশসহ ডি 
অন্যান্য অঞ্চলে ইনুদি 

ষড়যন্ত্রের বাইরে অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের ঘড়যন্ত্রও মুসলিম 


করে থাকেন। ইসলাম একটি ধর্ম, 


উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত বিধায় 
ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্ক অন্তত 
খৃষ্টীয় জগতের তুলনায় বর্তমানে বেশি 
ঘনিষ্ঠ বলে ধারণা করা যায়। আধুনিক 


একটি জীবনবিধান। ইসলামের 
রাজনৈতিক তত্ত এ ধারণার উপ 


হখ 


এঁক্যকে বিদ্িত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা 


প্রতিষ্ঠিত যে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র 


অর্থে রাজনীতিকে একটি ক্রীড়া এবং 
এখানে বন্তৃত কোনো নীতি বা আদর্শ 
কাজ করে না বলে মনে অনেকে মনে 


পালন করে চলেছে। মুসলমানদের 


সরকার ব্যবস্থা এশ্বরিক বিধানমালা 


বিভক্ত ও দাবিয়ে রাখার জন্যে 
অমুসলিম বৃহৎ শক্তিসমূহ 


মুসলমানদের ক্ষেত্রে এক নীতি এবং 


করেন। তা সর্টেও আদর্শের প্রতি 


শরীয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ত 


মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় 
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রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অথ 
নৈতিকতা ও রাজনীতি আলাদা বিষয় 


অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি 


রাজনীতিকে একেবারে আদর্শমুক্ত করা 
কখনো সম্ভব হয়নি ।” 


নয়।* সমাজ নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর প্রায় 


অনুসরণ করছে। কাশ্মীর ও পূর্ব- 


তবে ধর্মকে, বিশেষত ইসলামকে, 


সব বড় ধর্মকেই ভুমিকা পালন করতে 


তিষুরের ক্ষেত্রে গৃহীত দ্বৈতনীতি তার 
এক প্রকৃষ্ট উদারহণ। ফিলিস্তিন, 


দেখা যায়। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের 
রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে 


ইরাক, কসোভো, আফগানিস্তান, 
জুন'১৮ 


নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।৫ 


রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার 
প্রশ্নে মুসলিম পগ্ডিতরা এঁক্যমত্য 
পোষণ করেননি । সৈয়দ হোসায়েন 
নছরের মতে, ইসলাম ধর্মকে 


স।ম।কা।লী।ন 


রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচনা 


স্বাভাবিক পরিচয় সূত্ররূপে এগুলোকে 


করা হলে তাতে কুরআন ও সুন্নাহর 
আধ্যাত্বিক সৌন্দর্য, গভীরতা ও 


স্বীকৃতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ প্রতিটি 


তাদেরকে কৌশলী, নিয়মতান্ত্রিক এবং 
যথাসম্ভব বেশি জনমতনির্ভর হতে 


“কওম'-এর জন্যে নবী-রাসূল প্রেরণ 


সনাতন ইসলামী গুণাবলির ঘাটতি 
দেখা দিতে পারে । যে রাজনৈতিক দল 


করেছেন। মদীনা সনদে যে “উম্মাহ'র 


হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম বিরোধীদের 
কপটাতা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি বিষয়ে 


কথা বলা হয়েছে তা জাতি সম্পর্কিত 


বা গোষ্ঠী ইসলামকে আদর্শ হিসেবে 
উপস্থাপিত করবে সে দল বা গোষ্ঠী 


আধুনিক ধারণার কাছাকাছি । বর্তমান 
পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র 


তার স্বার্থ রক্ষার্থে একে ব্যবহার করতে 


জাতিরাষ্ট্র ।৯ 


চাইতে পারে। ইসলামকে আধুনিক 
করার প্রচেষ্টাও এরা করতে পারে ।৯ 


মুসলিম এঁক্যের স্বার্থে জাতিরাষ্ট্ 


জনমত জাগ্রত করতে ব্রতী হওয়াও 
প্রয়োজন । 

পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব না হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
রাষ্ট্রগুলোর নানা ক্ষেত্রে ইসলামের 


ত আবদ্ধ মুসলিম নেতৃতৃকে 


প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । এসব দেশের 


এ কারণে ইসলামকে রাজনৈতিক 
আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে 
মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সচেতন ও 


উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে 


অনেকগুলোতে ইসলামী রা্ট্রিব্যবস্থা 


কাজ করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের 
মুসলিমদের এ এঁক্য নিজেদের 


সাবধান হতে হবে । ধর্মের রাজনৈতিক 
অপব্যবহার ইসলাম ও মুসলমানদের 


অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূরীকরণ এবং 
বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে 


জন্য হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। 
মুসলামনদের ধর্মনিষ্ঠা যাতে 
সাম্প্রাদায়িকতার দোষে দুষ্ট না 


কেননা ধর্মে জোর জবরদস্তির 
ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু 
জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। 

মুসলমানদের এক্ষেত্রে সচেতন 
হতে হবে যে, রাজনীতিতে 


নিজেকে রক্ষার হাতিয়ার হতে পারে । 


প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও শক্তিশালী 
অবস্থায় রয়েছে। এসব আন্দোলনের 
নেতৃতৃকে সার্বভৌমতৃ, নেতা নির্বাচন 
তথা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ, 
অমুসলিমদের অবস্থান ও মর্যাদা, 

জনপ্রশাসন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান 


মুসলমানদের অনৈক্য আরও 
বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকবে । 
ইসলামের মূলভিত্তি অর্থাৎ যে 
বিষয়গুলোতে বিশ্বাস এবং 
কর্মগুলো না করলে একজন 
ব্যক্তি মুসলমান থাকেন না সে 


ইসলামের প্রভাব যাতে উন্নয়ন ও 


মুসলমানদেরকে 
অমৌলবাদীরূপে বিভক্ত করে মুসলিম 


বিষয়গুলো ব্যতীত অন্যান্য সকল 


আধুনিকতার পথে অন্তরায় না হয়ে 
দাঁড়ায়। এঁক্যের স্বার্থেই 
মুসলমানদেরকে ইসলামী 


এক্য দুর্বলকরণের একটি আন্তর্জাতিক 


বিষয়ের মতানৈক্য বজায় রেখেও 


ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। 
যে কোনো ধরনের ইসলামী 


আত্তর্জাতিকতা এবং জাতীয়তাবাদের 


আন্দোলনকে মৌলবাদী রূপে চিহ্নিত 


মুসলমানদের পক্ষে ব্যাপকভাবে 
এঁক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব । এক্ষেত্রে আরব- 
মাযহাবপন্থী-মাযহাব 


মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
জাতীয়তাবাদ ইসলামী আদর্শের সঙ্গে 
পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও 


করে সুকৌশলে একে হিংসাশ্রয়ীতার 
সঙ্গে একাত্ম করে ফেলা হয়েছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানদের একাহং 


ইসলামী আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠার নানা 


সুফিবাদী- সুফিবাদ বিরোধী, তাবলীগী: 


বর্তমানে মৌলবাদ ঠেকানোর নামে 


বাস্তব অসুবিধার কারণে মুসলমানরা 
কার্যত বর্তমানে উদার জাতিরাষ্ট্র 


অমুসলিমদের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধতে 


তাবলীগ বিরোধী, কষ্টর শরীয়তপন্থী- 


দ্বিধা করছে না। মুসলমানদেরকে 


ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। এক্ষেত্রে 


অনুধাবন করতে হবে যে, তারা 


মৌলবাদ বিরোধী ইত্যাদি পরিচয়ের 
সঙ্গে যে অমৌলিক বিরোধের প্রশ্ন 


বলা হয় যে, পবিত্র কুরআন এঁক্যের 


বর্তমানে ভেতর ও বাইরে থেকে নানা 


জড়িত রয়েছে তা বজায় রেখেও 


ভিত্তিরপে বর্ণ, গোত্র, জাতিগত 


ধরনের ষড়যন্ত্র ও বৈরীতার শিকার । 


পরিচয়কে অনুমোদন না দিলেও 
জুন'১৮ 


একারণে রাজনৈতিক সংগ্রামে 


মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ হতে পারে। 
ব্যক্তি ও গৌষ্টী স্বার্থের উর্ধ্বে ইসলাম 


__0 আত্তা্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
ও মুসলমানদের স্বার্থ বিবেচনা করা 


বোধে চালিত হলে মুসলিম এঁক্য 


হলেও উপর্যুক্ত প্রশ্নে মতপার্থক্য 


প্রতিষ্ঠা অনেক সহজতর হবে ।৯ 


কমিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে 
উদ্দেশ্যের সততাই একান্তভাবে 
প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে স্মরণ 
রাখতে হবে যে, চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে 
পরিপূর্ণ এক্য অর্জন কখনো সম্ভব হবে 
না। এটি মানুষের সহজাত প্রবণতা 
বিরোধী এবং এ কারণে তা কাম্যও 
হতে পারে না। মুসলমানদের লক্ষ্য 
হবে একটি ০7/772 %77/ অর্জন__ 
যা দ্বারা তারা নিজেদের মধ্যকার 
অপ্রয়োজনীয় মতভেদ দূর করতে 
সক্ষম হবেন। 

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, 
মুসলিম জনগণের সেই অংশের মধ্যে 
অনৈক্য তত বেশি, ধর্মশান্ত্র বিষয়ে 
যারা যত বেশি শিক্ষিত বাংলাদেশের 
আলেমদের অনৈক্য ও দলাদলিতে 
হতাশা ব্যক্ত করে একজন খ্যাতনামা 
ধর্মীয় নেতৃতৃ (মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু) 
একসময় মন্তব্য করেছিলেন: 
“মুসলমানগণ একটি বিষয়েই কেবল 
এক্যমত্য পোষণ করেন । সেটি হচ্ছে 
তারা কখনো এক্যবদ্ধ হবেন না। 
ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে, সাধারণ মুসলিমরা কখনো 
অনৈক্যের কারণ হয়ে দীড়ায়নি 
সুক্ষ্াতিসূক্ষ্ম বিষয়ে মুসলিম পপ্তিতরাই 


ইসলামের গভীর বিষয়গুলোতে খুব 


উপর্যুক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও মুসলিম 
এক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরিবেশ সৃষ্টি 
এবং কার্যকর এঁক্য গড়ে তোলার 


বেশি জ্ঞাত না হয়েও সাধারণ 
মুসলমানরা কেবল ইসলাম ও 
মুসলমানের নামে ব্যাপক কোরবানী 
দিতেও দ্বিধা করেনি। খেলাফত 
আন্দোলন, ফিলিস্তিনের 
আন্দোলন, 
চেচনিয়া, রুশ আধিপত্যবাদবিরোধী 
আফগানদের সংগ্রাম, ইরাকের বিরুদ্ধে 
মার্কিন আগ্ৰাসস ইত্যাদি ঘটনার 
দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মুসলমানরা 
ব্যাপক এক্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
মুসলিম ধর্মশান্ত্র বিশেষজ্ঞ ও নানা 
পর্যায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বকে আর একটি 
বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন 
ইসলামের অনেক বিষয় বোঝার জন্যে 
গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । মারেফাতের জটিল 
বিষয়সমূহ সাধারণ মুসলামনদের জ্ঞাত 
হওয়ার প্রয়োজনও নেই। এ 
বিষয়গুলো কেবলমাত্র জ্ঞানী লোকদের 
একাডেমিক আলোচনার বিষয় হওয়া 
উচিৎ। সাধারণ আলোচনায় এসব 
বিষয় এনে মুসলিম এঁক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করা সঙ্গত কাজ হবে না। 

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সাধারণ 
মুসলমানরা সাধারণত এক্যবদ্ধ থাকে । 
অসাধারণ মুসলমানরা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, 


প্রথমে বিভক্ত হয়েছেন। এসব 


দল, মত ইত্যাদির নামে সাধারণ 


পপ্তিতগণ পরবর্তীকালে সাধারণ 
মুসলমানদের একটি অংশকে নিজের 
মতানুসারী করে মুসলমানদেরকে নানা 
মত, পথ ও ফেরকায় বিভক্ত 
করেছেন। গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন 
সংগঠন। এসব বিশেষ মত ও পথের 
প্রবক্তা এবং সংগঠনের নেতৃতৃকে 
অনুধাবন করা দরকার, তারা যে মত, 
পথ ও কর্মসূচি অনুসরণ করছেন সেটি 
ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের 
লক্ষ্যে পরিচালিত আরো অনেক মত, 
পথ ও সংগঠনের মতোই একটি মাত্র; 
একমাত্র বা পূর্ণাঙ্গ নয় । আরো অনেকে 
একই লক্ষ্যে কাজ করছেন। সব 
ইসলামী সংগঠন এবং তার নেতৃত্ব এ 


জুন'১৮ 


মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে। এ 
জাতীয় অসাধারণ মুসলমানরা অর্থাৎ 
নানা ক্ষেত্রের মুসলিম নেতৃতৃ যদি 
ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের প্রশ্নে 
সৎ হন, শিক্ষিত হন, প্রশিক্ষিত হন, 
আধুনিক হন, পরমত সহিষ্তু হন, 
দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হন তাহলে ব্যাপক 
মুসলিম এঁক্য সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য 
হলেও অসাধ্য নয়। মুসলিম নেতৃত্বের 
দায়িতি হচ্ছে মুসলমানদের যোগ্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে 
তোলা। যাতে তারা ইহকালীন 
জীবনেও যে কোনো প্রতিযোগীতায় 
বিজয়ী হতে পারে । এক্ষেত্রে মুসলিম 
মানবসম্পদ উন্নয়নেরে আর কোনো 
বিকল্প নেই। 


লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা 
যেতে পারে: 

১) মুসলিম ধর্মীয় নেতৃতৃ ও ধর্মশাস্ত্ 
বিষয়ক পণ্তিতগণ এ বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ 
হবেন যে, কোনো অবস্থাতেই তারা 
মুসলমানদের এঁক্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে 
এমন কোনো বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ 
করবেন না, প্রকাশ্য আলোচনায় 
আনবেন না। 

২) বিতর্কের উধ্রবে নয়, কিন্ত 
মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাগতিক 
জীবনকে প্রভাবিত করবে এমন বিষয় 
সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়ার জন্যে বিভিন্ন দেশের আলেম 
ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব দেশে প্রতি 
বছর অন্তত একবার সম্মেলনে মিলিত 
হবেন। এ সম্মেলনে কুরআন, হাদীস 
ও অন্যান্য ইসলামসম্মত পদ্ধতি 
অনুসরণ করে এবং বাস্তব অবস্থাকে 
বিশেষ বিবেচনায় এনে বিতর্কিত 
বিষয়সমূহে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
প্রয়াস চালানো হবে। 

৩) পালাক্রমে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
মুসলিম দেশে মুসলিম পণ্ডিতদের 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হবে 
৪) ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে 
বিশ্ববাসীর সামনে যৌক্তিকভাবে 
উপস্থাপনের জন্যে ওআইসি বা এ 
জাতীয় কোনো সংস্থার উদ্যোগে একটি 
শক্তিশালী স্যাটেলাইট মিডিয়া সেন্টার 
এবং সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 
৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় 
মুসলিম গবেষকদেরকে ইসলামী 
পরিবেশে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার 
সুযোগ দানের জন্যে ওআইসির 
উদ্যোগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে 
গবেষণা কেন্দ্র হাপন করতে হবে। 

৬) মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল 
বিষয়ে যোগাযোগ সহজতর এবং বৃদ্ধি 
করতে হবে। 
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৭) মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার 
পারস্পরিক বিরোধ নিরসনকল্পে রাষ্ট্রীয় 


হবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের এঁক্য 
(0771 71 191,757) নীতি গ্রহণীয় 


প্রচেষ্টার বাইরে মুসলিম পপ্তিতগণেরও 
প্রয়াস চালানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। 


হতে পারে। মুসলমানরা নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতার সঙ্গে এক্যবদ্ধ হতে 


৮) মুসলিম এক্য, প্রতিষ্ঠায় কার্যকর 


চাইলে আল্লাহর সাহায্যও অবশ্যই 


ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিতুদেরকে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি 
দেয়ার কার্ধকর পদক্ষেপ নিতে হবে। 


লাভ করবে । কারণ “আল্লাহ তায়ালা 
কখনো কোনো জাতির অবস্থার 
পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা 


বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বিশ্বের অন্য যে কোনো 


বাংলাদেশের মুসলমানদের 
কার্ষকরভাবে এঁক্যবদ্ধা হওয়া 
সহজতর। এখানকার মুসলিম 


সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে ধর্মের 
মৌলিক প্রশ্নে কোনো বিরোধ নেই 
বেশিরভাগ মুসলিম একই ভাষা, 
সংস্কৃতি, ইতিহাস ও এঁতিহ্যের 
উত্তরাধিকারী । বাংলাদেশের ধর্মীয় 
নেতৃত সৎ ও আন্তরিক হলে এখানকার 
মধ্যে 


সমর্থক "ও কষ্টর বিরোধীণ্চ এ সকল 
পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য অনেকখানি 
কমিয়ে এনে ব্যাপক এক্য প্রতিষ্ঠা 
মন্ভব। এক্ষেত্রে উদারতা ও পরমত 
সহিষ্কুতা হবে প্রধান পাথেয়। 
বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম জাহানের 
বিভিন্ন মত, পথ ও পর্যায়ের নেতৃত্বকে 
অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলাম ও 
মুসলমানরা আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক, 
নির্যাতন, অবিচার ও যড়যন্ত্ শিকার । 
এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে 
নিজেদের গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করতে 
হবে। হতে হবে ব্যাপকভাবে 
এক্যবদ্ধ। এঁক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে 
একজন সৎ ও আন্তরিক মুসলমান এ 
কারণেই প্রত্যয়ী হতে পারেন যে, 
ধর্মের মৌল বিষয়ে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানদের মধ্যে কোনো ব্যাপক 
বিরোধ নেই । মুসলিম ধর্মীয় নেতৃতৃ ও 
ধর্মশান্্ব বিশেষজ্ঞগণ সৎ ও 

হলে গৌণ বিষয়াবলির বিরোধ 
পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব না 
হলেও তাস করতে সক্ষম 
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নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন 
করে ।”২ 


লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, 
চ্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


+. আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, 
৩:১০২-১০৩ 

২ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, 
(ঢাকা: গ্লোব লাইবেরি ১৯৮০), পৃ. ১৩১- 
১৩২ 

৩ দেনিক ইনকিলাব, ৭ এপ্রিল ২০০০ 

44. 115. 1:071197, 151077710 7১091111001 
71719421110) 77 ০959711 5০1120111 0710 
0.2. 89579711249, 1716 12220) ০ 
1510771 (০/০974- ০০74 /771/67571)) 
17255 1979), 1). 404 

€ বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, এ. 1477/97 

7771227, 25112797, 9০19) 719 172 

17191770401: 47 4771790/01707 10 11712 

59015) 91751127197 (742) 077, 7116 

14407111107 0977)27)), 1967). 1). 

234-54 ্ 

০.5. 09/87107 01115 £91111001 

57515715০01 1112 1)2910177712 4475450) 

177 0-4. 44177109710 0710 ০.৩. 0০919771977 

905.17116 £09111705 ০0 19০21017172 

44765 02) ১9227552), 1১777109107 

(77177675117 177555, 4960), 1).537. 

718076716.5727057, 78211219727 
45171 5০9০1912517 1175 2.» /32112107 
9710 01197225171 ০০97116771)09747) 4451৫ 
(1417777571909115, (07117127951) 9/ 

্ 1417171295019 77655, 1971). ১. 14 

দেখুন, 17977770 571115 7712 

171211201/215 970. 17162. 170767 4714 
011167 15958079 (0০/75229, 0০/7192929 
(77117627511) 17295, 1983), 17). 40-41 

রি 57720 17145587171: 7$957, 777556711 
75710770257 172/127517757105 771 
14470977162 4211) 9. 15197717162 
161127197 274 1১917/109111/6 ০0/77/0714 
০977177147171)) 056) ৮971০ 79297, 


1948). 283 
ঠ্ পি জাতিরাষ্ট্র প্রভৃতি সম্পর্কিত 


ইসলামের তন্তুগত ও বাস্তব ধারণা সম্পর্কে 
বিস্তারিত দেখুন, হাসান মোহাম্মদ, 
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: নেতৃতৃ, 


সংগঠন ও আদর্শ (ঢাকা, একাডেমিক 
পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৩২-৩৪ 

* এ বিষয়ে আরো ধারণার জন্য দেখুন, 
হাসান মোহাম্মদ, তাবলীগ আন্দোলন ও 
তাবলীগ জামায়াত, (ঢাকা, কওমী 
পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৮৩-৮৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আর-রা'আদ, ১৩:১১ 


একটু সুদূর হই! 
সাপের খোপে জগত ভরা, 
আপন চিনে দিও ধরা, 
আপন কেহ নয়। 


মধুর মাছি দূরে রাখ, 
নিজের জীবন নিজেই আঁক, 
প্রসূন হয়ে যাও! 
জাদুর কথা আর শুন না, 
অলীক গপ্পো আর গুন না, 
কল্প স্বপন আর বুন না, 
নিজের গানই গাও। 
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ঈদ্বল ফিতর ও 
আমাদের 
করণীয় 


মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 


মুসলিম জাতির দুটি আনন্দ-উৎসবের 
প্রধান উৎসব হলো ঈদুল ফিতর । এ 
দিনে মুসলিমগণ সুন্দর পোশাকে 
সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহে যান। ঈদের 
সালাত আদায় করেন। আত্মীয়-স্বজন, 
মিসকীন নির্বিশেষে সকলের সাথে 
আনন্দ-উল্লাস করেন। এখানেই কথাঃ 
আমরা মুসলিম হয়ে এ দিনে কোন 
ধরনের আনন্দ-উল্লাস করে থাকি?! 

এ দিনে অনেক মুসলিম ভাই-বোনেরা 
এমনও সব অনৈসলামিক কার্যকলাপ 
ও বিজাতীয় সংস্কৃতি-উৎসব পালনে 
মেতে ওঠেন; যা ইসলাম কখনই 
অনুমোদন করে না। আল্লাহর রাসুল 
(সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে 
মদীনায় গেলেন। তিনি মদীনাবাসীকে 
পারসিক প্রভাবে _ প্রভাবিত 


নাওরোজ' নামক উৎসবে এমন সব 
আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠতে 
দেখলেন; যা সুস্থ বিবেকের কাছে বাধা 
হয়ে দীড়ায়। তিনি মদীনাবাসীকে 
ডেকে বললেন, এ বিশেষ দিনে 
তোমাদের আনন্দ-উল্লাসের কারণ কি? 
মদীনার নওমুসলিমগণ বললেন, 
আমরা জাহিলী যুগ হতে এ দুটি দিন 
এভাবেই পালন করে আসছি। মহানবী 
(সা.) বললেন, “আল্লাহ এ দুটি দিনের 
পরিবর্তে অন্য দু'টি দিন তোমাদের 


ফিরে তাকাই ইসলামের ইতিহাসের 
দিকে ... ২য় হিজরীর রমযান মাস 


বিধান ছিলো তা ভঙ্গ করি বলে 
এদিনটিকে ঈদুল ফিতর বলা হয়েছে। 


প্রায় শেষ হতে চলেছে । আর মাত্র 
দু'দিন বাকি । অহী নাধিল হল: “নিশ্চয় 
সে ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করেছে, যে 
আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে এবং 
তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করেছে। 
অতঃপর সালাত আদায় করেছে ।” [সূরা 
আল-আলা: ১৪-১৫/ 

আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে, 
এখানে সালাত আদায় করা দ্বারা ঈদুল 


রাসূল (সা.) এদিন সম্পর্কে বলেছেন, 
এদিনটিতে তোমরা রোজা রেখো না। 
এদিন তোমাদের জন্য আনন্দ- 
উৎসবের দিন । খাওয়া, পান করা আর 
পরিবার-পরিজনদের সাথে আনন্দ- 
উৎসব করার দিন। আল্লাহকে স্মরণ 
করার দিন। (মুসনদে আহমদ ও সহীহ 
ইবনে হিব্বান] একজন সচেতন মুসলিম 
হিসেবে এদিনের করণীয়গ্তলো কী কী? 


ফিতরের সালাত আদায়ের কথা বলা 
দিতি !আহকামুল কুরআন: খ. ৩, পু. 
৪৭৫. 

এর পরে নাধিল হয়: “আপনি আপনার 
প্রভুর উদ্দেশে সালাত আদায় করুন 
এবং করুন । সূরা আল- 
কওসার: ২ হযরত হাসান আল-বসরী 
(রহ.) বলেন, এ আয়াতটিতে ঈদুল 
আযহার সালাত ও কুরবানীর নির্দেশ 


দান রঃ হয়েছে। !আহকামুল কুরআন, 
প্রাক] 

দ্বিতীয় হিজরী হতে মুসলিম উম্মাহ 
যথারীতি প্রতি বছর ঈদুল ফিতর 
পালন করে আসছে। এ হিসেবে 
মুসলিম মিল্লাতের এবারের ঈদুল 


ফিতর হলো ১৪৩১তম। 

ঈদুল ফিতর কি? 

ঈদ অর্থ: উৎসব, পর্ব, আনন্দ। আর 
ফিতর অর্থ: ফাটল, চির, ভাজন, 


ভাঙ্গা। এদিক হতে ঈদুল ফিতর অর্থ 
হলো: রোযা ভাঙ্গার পর্ব বা উৎসব 
দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর 
আল্লাহর নির্দেশে আমরা এদিনে রোজা 
ভাঙ্গি বলে এ দিনটির নাম ঈদুল 
ফিতর । মূলত: ঈদ শব্দটি আরবী 
'আওদুন' মূলধাত্ু হতে এসেছে। এর 
অর্থ: ফিরে আসা, বারবার আসা । আর 
ফিতর মানে ভঙ্গ করা । যেহেতু ঈদুল 


উৎসব করার জন্য নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। তার একটি হল ঈদুল 
ফিতর, অন্যটি ঈদুল আযহা । তোমরা 


আমাদের মাঝে বারবার ফিরে আসে 
এবং যেহেতু এ দিনটিতে আমরা 
একটি মাসের শৃঙ্খলা, তথা সুবহি 


পবিব্রতার সাথে এ দুটি উৎসব পালন 
করবে ।” !সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ী] 
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সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও 
ইন্দিয় সম্ভোগে লিপ্ত না হওয়ার যে 


তা জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 
নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা 
হলো: 


প্রথমত: ধর্মীয় করণীয় 

১. রোযা না রাখা: ঈদের দিন রোযা 
রাখা হারাম। তাই ঈদুল ফিতরের 
মোটেও ঠিক হবে না। হযরত আবু 
সাঈদ (রাষি.) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, “রাসুল (সা.) দু'ঈদের দিন 
(ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায়) রোযা 
রাখতে নিষেধ করেছেন ।” সহীহ আল 
বুখারী ও সহীহ মুসলিম] 

২. গোসল করা: ঈদের সালাতের পূর্বে 
গোসল করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে 
ওমর (ো.) হতে বর্ণিত আছে, রাসুল 
(সা.) ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে 
গোসল করতেন । |মুওয়াভা ইমাম মালিকা] 
অনুরূপ সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাযি.) 
হতে বর্ণিত আছে যে, ঈদুল ফিতরের 
৩টি সুনাত রয়েছে, পায়ে হেঁটে 
ঈদগাহে যাওয়া, গোসল করা ও 
ঈদগাহে যাবার পূর্বে কিছু খাওয়া । 

৩. হালকা কিছু খাওয়া: ঈদের নামাযে 
যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাত। 
হাদিসে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু 
খাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূল (সা.) খেজুর না 
খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না| !সহীহ আল- 


বুখারী] 

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা: ঈদের দিন 
আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত । 
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, মুসলিম 


__00 আত্তান্তহীদ ৯ 
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পন্তিতগণ প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার 


(রমযানের) রোযা পূর্ণ করো এবং 


১২. খুতবা শোনা ও দুআ করা: ঈদের 


করা ও সুসজ্জিত হওয়াকে মুস্তাহাব 
বলেছেন । !আল-মুগনী] 

৫. সুন্দর পোশাক পরিধান করা: 
ঈদের আরেকটি করণীয় হলো 
এদিনটিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর 
পোষাক পরিধান করা । জাবির রা.) 
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল 
(সা.)-এর একটি সুন্দর জুববা ছিল যা 
তিনি দুই ঈদে ও জুমআর দিনে 
পরিধান করতেন । (সুনানে বায়হাকী] 

৬. সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা: 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
বলেছেন, আল্লাহ সাদাকাত্ুল ফিতর 
প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। 
যা একদিকে অশ্লীল-অনর্থক কথা ও 
কাজ দ্বারা কলুষিত রোযাকে পবিত্র 
করে, অন্যদিকে অসহায়-নিঃস্বকে 
হয়। যে ব্যক্তি সাদাকাতুল ফিতর 
ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করে, তা 
কবুল করা হবে । আর যে ব্যক্তি ঈদের 
নামাযের পরে আদায় করবে, তা 
সাধারণ সাদাকাহ হিসেবে পরিগণিত 
হবে । !সহীহ ইবনে খুযাইমা] 

৭. পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া: সাঈদ 
ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত আছে 
যে, পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া 
সুনাত। তবে হেটে যাওয়া সম্ভব না 
হলে বাহনে চড়ে ঈদগাহে যাওয়া 
দোষণীয় নয় । 

৮. এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা 
দিয়ে আসা: ঈদের আরেকটি সুন্নাত 
হলো: এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া 
এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা 
এতে দীর্ঘ হাঁটা এবং বেশি মানুষের 
সাথে মিশার উপকারিতা রয়েছে 
ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূল (সা.) এক রাস্তা দিয়ে 
ঈদের সালাতে যেতেন এবং অন্য রাস্তা 
দিয়ে ফিরে আসতেন । [হীহ আল-বুখারী] 
৯. তাকবীর বলা: তাকবীর বলতে 
বলতে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত রমযান 
সংক্রান্ত আয়াতের শেষের দিকে 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা 
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আল্লাহর বড়তৃ ও শ্রেষ্টত বর্ণনা করো । 
[সূরা আল-বাকারা: ১৮৫] 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূল (সো.) ঘর থেকে বের হয়ে 
ঈদগাহে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
তাকবীর বলতেন। ইমাম মুহাম্মাদ 
শিহাব আয-যুহরী সর্বদা বলতেন, 
“সবার উচিত ঘর থেকে বের হয়ে 
ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলা । 
তাকবীর বলতে হবে এভাবে: 


২8 তুহতিন পরত পভ 
.4১০-01 40 ৩৫ পুহাঁডিও 

এর সাথে বাড়িয়ে এভাবেও বলা যাবে: 
০২418 পুতিন পুতি পভ 
সুধা 4১) 4$ ঝি ৮৪3 
চ-19542০408 ৯409 42 
.১ি 

১০. ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়: ঈদের দিনে 
পারস্পারিক ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা 
ঈদের আরেকটি সুন্নাত। প্রত্যেক 


জাতি তাদের স্ব স্ব ভাষায় শুভেচ্ছা 
বিনিময় করতে পারে, 


456 0581008 
(আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে কবুল 
করুন)। এ জাতীয় যে কোন বাক্য 
দ্বারা ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা । 
১১. ঈদের সালাত আদায় করা: ঈদের 
দিন ঈদের সালাতের পূর্বে কোন 
সালাত আদায় করা ঠিক নয়। ইবনে 
আববাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) 
ঈদের দিন বের হয়ে শুধুমাত্র ঈদের দু' 
রাকাআত সালাত আদায় করতেন। 
ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে নফল 
বা অতিরিক্ত কোন সালাত আদায় 
করতেন না। (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ 
মুসলিম ও সুনান আত-তিরমিষী] হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু সাঈদ ও 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) 
হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) 
খুতবাহর আগে ঈদের সালাত আদায় 
করতেন। সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম] 


সালাতের পরে ইমাম সাহেব খুতবাহ 
প্রদান করবেন এবং মুসল্লিগণ তা 
মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন। এটি 
খুতবাহতে 
মুসলিম উম্মাহর দিক-নির্দেশনামূলক 
বাণী ও সকলের কল্যাণের জন্য দুআ 
থাকা বাঞ্ছনীয়। রাসূল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত বস্তু 
হল দুআ।' আল্লাহ স্বয়ং মানুষকে 
দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা 
দুআ করে না তাদেরকে তিনি 
অহংকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন 
আল্লাহ ইরশাদ করেন, “আমার কাছে 
প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা 
কবুল করবো । যারা অহংকারাবশে 
আমার ইবাদত হতে বিমুখ, তারা 
অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে । 
[সূরা আল-মুমিম: ৬০1 তাই এদিনে 
আমাদের উচিত মাতা-পিতা, আত্মীয়- 
স্বজন, মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ 
ও মৃতদের রূহের মাগফিরাত কামনা 
করে আল্লাহর কাছে দুআ করা । 


দ্বিতীয়ত: সামাজিক করণীয় 
এদিনের সমাজিক করণীয় বলতে 


ঈদগাহের কাজে শরীক হওয়া, দলে 
দলে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে 
যাওয়া, সবার সাথে আনন্দ-খুশি 
প্রকাশ করা, পারস্পারিক ভাব বিনিময় 
ও সকল ভেদা-ভেদ ভুলে সবার সাথে 


পালন করার 
মাধ্যমে নিজেকে ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন 


রাষ্ট্রে শাস্তি শৃঙ্খলা, রাতৃতৃ, সাম্য, 
সম্প্রীতি, সংহতি ও সহমর্মিতার নজির 
স্থাপন করা আমাদের একান্ত করণীয় 
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কিশোর 
অপরাধ, ভাবতে 
হবে সমাজকে 


মাহমুদুল হক আনসারী 


ইদানিং আশংকাজনকভাবে কিশোর 
অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে । কী শহর কী 
গ্রাম সবখানেই সমানতালে এ অপরাধ 
বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কি সব কারণে 
কিশোররা ইদানিং বেশি করে 
অপরাধের দিকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে 
সেদিকে সমাজ বিজ্ঞানীদের নজর 
দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে 
করছে অভিভাবক মহল । সাম্প্রতিক 
সময়ে এ বয়সের অপরাধ বৃদ্ধি 
পাওয়াতে অভিভাবক মহলসহ 
সকলেই উদ্দিগ্ন। যে বয়সে তারা 
শিক্ষাগ্রহণ করে বড় হওয়ার কথা 
ছিলো সে সময়ে তারা যখন অপরাধে 
জড়িয়ে পড়ছে তখন উদ্দিগ্ন না হওয়ার 
কোনো উপায় নেই। শিশু-কিশোর 
যুবক এ বয়সে সাধারণত তারা অন্যের 
কাছ থেকে বেশি শিখতে ও অনুসরণ 
করতে চায়। বড়জনরা যা করেন তাই 
55৬ 
ভাইয়া রর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, 
ক্লাব সমিতিতে নানা কর্মকাণ্ডে ব্যবহার 
করে থাকে । পরিবার সমাজে বড়দের 
কার্যক্রম এ বয়সে অনুসরণের চেষ্টা 
করে থাকে। টিভির পর্দার বিভিন্ন 
সিনেমা, বই, চরিত্র তারা দেখে । 
এসব অনুষ্ঠান বই সিনেমা দেখে 
অনেক সময় কিছু কিছু চরিত্রের প্রতি 
তারা অনুপ্রাণিত হয়। এসব সিনেমা 
যারা নির্মাণ করে তারা কী কারণে 
অপরাধ সংঘটিত করে সিনেমা নির্মাণ 
করে তা আমার বুঝে আসেনা 
কিশোর বয়সের ছেলেরা বোঝে উঠে 
না কোনটা অপরাধ কোনটা অপরাধ 
না। অনুশীলন ও চর্চা করে তারা 


৫ 


জুন'১৮ 


তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহকর্মীদের 


কিশোর যুবক ছাত্ররা বেশি হারে 


সাথে নিষ্ঠুর ও কঠোর হয়ে উঠতে 


অপরাধে জড়ীয়ে পড়ছে। তাহলে এর 


চেষ্টা করে। যাদের সাথে তাদের উঠা 


জন্য দায়ী কারা? আগের দিনে 


বসা যাদেরকে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় 
তাদের চরিত্র অনুসরণ করতে গিয়ে 
অপরাধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় 
স্কুল আঙিনা, খেলার মাঠ, সামাজিক 
অনুষ্ঠান আড্ডা স্থানেও সামান্য কথা 


পরিবারের পক্ষ থেকে ছেলে সন্তানদের 
নৈতিক শিক্ষা উপদেশ দেয়া হতো 
সকাল বেলায় মক্তব নামক প্রাথমিক 


কাটাকাটির বিতর্কে একে অপরের প্রতি 


শারীরিকভাবে আক্রমণ করতেও 
দ্বিধাবোধ করছে না। সেখান থেকে 


হতো । শিক্ষা আর তালিমের 


পর্যায়ক্রমে খুনাখুনির পর্যায় চলে যেতে 
দেখছি আমরা । 


অনুশীলন চর্চা করানো হতো । 
ঘরে বাইরে সন্তান, ছাত্রদের আদব 


লেখাপড়া অবস্থায় তাহলে তারা 
এসবের অনুশীলন অনুপ্রেরণা কোথা 


আখলাক শিক্ষা দেওয়া হতো । রাস্ড়া 
ঘরে বয়স্ক মুরুব্বীদের সাথে সাক্ষাৎ 


থেকে পাচ্ছে, কারা তাদের এসব 
খারাপ চরিত্র শিখাচ্ছে সেটায় এখন 
নজর দিতে হবে। সেখান থেকে 
তাদের দূরে রাখা, বারণ করা সকলের 
দায়িত্ব । অভিভাবক ও সমাজ এখনিই 


হলে কীভাবে কুশল বিনিময় করতে 
হয় সে সব বিষয়ে বাস্ডবে শিক্ষা 
ছিলো। এখন কিন্তু সে মক্তব শিক্ষা 
এক প্রকার নেই। তখন এ মক্তব 
শিক্ষায় ধনী গরীব সব ধরনের 


যদি এসব বিষয় চিন্তা করে তাদের 
প্রতি শুদ্ধি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এ 


পরিবারের ছেলে সন্তানরা দল বেধে 
শিক্ষা নিতে দেখা যেতো । সে মক্তব 


কিশোর অপরাধীরা আরো ভয়ংকর 
অপরাধী হিসেবে বেড়ে উঠবে । 


বা ভোরের শিক্ষায় যারা অংশ গ্রহন 
করতো তারা কখনো কিশোর অপরাধ, 


এখন কথা হলো মাত্র কয়েক বছর 


যুব অপরাধ, ইভটিজিং, সন্ত্রাস, 


আগের সময়ে যদি আমরা তাকাই 


অস্ত্রবাজি, জঘন্য প্রকৃতির অপরাধ 


তাহলে তখনকার ছাত্র কিশোর 


করতে চোখে পড়তো না। এখন যখন 


যুবকদের মাঝে এতো অপরাধের 


ওইসব সন্তানরা ভোরে উঠে কেজি 


প্রকোপ ছিলনা । সামান্য ধরনের ঝগড়া 


স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, 


হলেও তা ছোটখাটো ভাবেই থাকতো 
এবং সামান্য পরিসরেই শেষ হয়ে 
যেতো । কিন্ত মাত্র এক দশকের মধ্যে 


নানা স্কুলে গিয়ে পড়ছে তখন ওই 
মক্তব শিক্ষা প্রায় শূন্যের কোটায় চলে 
এসেছে। 


মনে হয় এসব অপরাধ বেড়েই চলছে 


এখন যারা যায় তারা নিতান্ত গরীব 


তাহলে কেন এ অপরাধ প্রবণতা 


দুস্থ, অসহায় পরি সন্তানরা 
যারা মক্তব শিক্ষা ভোর বেলায় গ্রহণ 


বাড়ছে সেদিকে আমাদের নজর দেয়ার 


সময় হয়েছে। তখন ও শিক্ষাকেন্দ্র 
ছিলো, এখনো আছে। তখনও ধর্মীয় 
মূল্যবোধ ছিলো এখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 


করেই পরিবারের কাজে জড়িয়ে পড়ে 
তাদের পক্ষে আর অন্যসব লেখা 
পড়ায় আর সুযোগ হয় না। এমন 


আছে। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে 


ধরনের মাত্র ১ পার্সেন্ট ২ পার্সেন্ট 


তখনও বয়ান, ভাষণ, বক্তব্য, উপদেশ 
ছিলো, এখনো আছে। কিন্তু একটি 


গরীব সন্তানরাই কিছু কিছু মক্তবে 
ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে থাকে । বলতে গেলে 


পড়ছে । আরো বাড়ছে শিক্ষাকেন্দ্র 


সকলের কেজি নামক স্কুল বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার ফলে এখন মক্তব নামক 


শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নৈতিকতার 


ভোরের শিক্ষা,প্রায় বন্ধ। যে উদ্দেশ্য 


শিক্ষা যত বেশি কমে যাচ্ছে ততই 


মক্তবের শিক্ষা ছিল তাও এখন আর 
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সমাজ পাচ্ছে না। মক্তবের শিক্ষার 
নীতি আদর্শ নৈতিকতা যা সমাজ ও 
শিক্ষার্থীরা পেতো ফলে তাও এখন 
বন্ধ। তাহলে ওই সকল কিশোর 
যুবকগণ নৈতিক শিক্ষা কোন প্রতিষ্টান 
থেকে গ্রহণ করবে? নৈতিক শিক্ষার 
কেন্দ্র বর্তমান সময়ে নেই বললেই 
বেশি বলা হবে না। কারণ কেজি 
জাতীয় স্কুলে যেসকল পাঠ্য বই দেওয়া 
আছে সেখানে নৈতিক শিক্ষার কোন 
সিলেবাস পাওয়া যাবে না। যা পড়ানো 
হয় সবই বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও 
সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত টাকা 
খরচের মাধ্যমে শিক্ষা আর শিক্ষকরাও 
নির্দিষ্ট বইয়ের বাইরে গিয়ে কথা বলার 
কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্কুলের 
সিলেবাসের পাঠ শিখতেই সেখানে 
ছাত্রদের হিমশিম খেতে হয়। 

যে শিক্ষায় কোনো সময় পায়না গল্প 
কী করে শিক্ষক ছাত্রদের দেবেন সে 
সুযোগ নেই। তাহলেই বলতে হবে 
এখন নৈতিক শিক্ষা দেয়ার সময় 
পরিবেশ দুটোই সমাজ ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে বন্ধ । এখানে ছাত্র কিশোর 


শৃঙ্খলা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কিশোর 


তবেই হয়তো বা সমাজ অভিভাবক 


যুবকদের এখন থেকেই তাদের প্রতি 
দায়িতি পালন না করলে কোনো 
অবস্থায় এ অপরাধ প্রবণতা কমবার 
মতো কোনো লক্ষণ দেখছি না। সাথে 
অবশ্যই বিদেশি দেশি সিনেমা অপরাধ 


মহল কিছুটা হলেও কিশোর যুবকদের 
একটা নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে; 
যা এখনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবা 
প্রয়োজন। তাহলেই আগামী দিন ও 
সমাজ সুন্দর হবে। শঙ্কামুক্ত চিন্তা ও 


জাতীয় চরিত্র দূর করতে হবে । খুন 


পরিবেশে সমাজ এগিয়ে যেতে 


হত্যা করার মতো জঘন্য চরিত্র এসব 


পারবে । অন্যথায় এ সমাজ এভাবে 


সিনেমা বা নাটক হতে বাদ দিতে 
হবে । এ ধরনের চিন্তা চেতনা সমাজ 


চলতে থাকলে একটা সময় নিয়ন্ত্রণহীন 
হয়ে পড়বে । তখন আর কিছুই করার 


বিজ্ঞানীদের তৈরি করা দরকার। 


থাকবে না। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


যুবকদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ 
নেই। এ বিষয়ে দোষী সমাজ ও 
অভিভাবক বলে আমি মনে করি। 
তাহলে সমাধান কী? আমরা বেশি 
আধুনিক হয়ে গেছি, বেশি ধরনের 
ধর্মীয় মূল্যবোধের দেয়া ও 
নেয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেছি। 
পরিবার ও সমাজকে সেই পুরোনো 
ধর্মীয় ও মূল্যবোধ শিক্ষার দিকে ফিরে 
যেতে হবে। 

পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুবক 
কিশোর ছাত্রদের ধর্মীয় মূল্যবোধের 
শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের 
সময় ও সিলেবাস নিয়ে নতুন করে 
ভাবতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবক, 
শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী সমাজ সচেতন 
সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। 
ধর্মীয় শিক্ষা মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে 
হবে। পরিবার থেকে এ উদ্যোগ 
প্রথমে নিতে হবে। সামাজিক শান্তি, 
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€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


€ সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


৯1950711960 হ়। 9707102,0--- 


7২০5-005 
1101370 


0081017 


17019, 7810912], 
8170121 ব৩0থ1 


001067211)0$ 
1750 


75/১, 04১7, থা, 
01781 [থ1, 90, 
0811, 4১210901919, 
910. 459121] ০00110165. 


101700 11100 


1801019900৫ 4১010] 0000195, 52200 51600 


010) 40001108 1152550 10০1900 


৪8119, 1701800 1701160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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স।ম।কা।লী।ন 


নগরায়ণ 


খান শরীফুজ্জামান 


সজ্ির চাহিদার একটি বড় যোগান 


ধ্বংসের সাথে সাথে ঝোপ- 


আসে এই কেরানীগঞ্জ থেকে । নদী- 
খাল-বিল নিয়ে এটি একটি গ্রামীণ 
সৌন্দর্যের লীলাভূমি । এখানে মোট 
ফসলী জমি আছে ২৫৭৮১ হেক্টর 
(জাতীয় তথ্য সেবা)। 

মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা 


জঙ্গল, ডোবা-নালা, খাল-বিলগুলো 
ভারাট করায় ধবংস হচ্ছে এ এলাকার 
হাজার বছরের জীববৈচিত্র 
(79199107516) | কেরানীগজ্ঞে 
অনের রকম দেশী ফল-মূল, শাক- 
সজি, পশু-পাখি ও মাছ পাওয়া যায় 


তাদের সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান 
পারস্পারিক সম্প্রীতির সঙ্গে উদযাপন 
রে আসছে শত বছর ধরে। এখানে 


থে 


কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায় আমি থাকি। 
প্রাচীন বাংলার মতো সমৃদ্ধ এখনো এর 
প্রাকৃতিক ও সাংক্কাতি সৌন্দর্য । ঢাকা 
শহর থেকে নি কিলোমিটার 
দূরের এ স্থানটিতে বেড়াতে আসলে 
আপনি প্রমাণ পাবেন বাংলাদেশের 
কোনো কোনো স্থান এখনো সুজলা- 
সুফলা, শস্য-শ্যামলা। কেরানীগঞ্জের 
পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গেছে ধলেশ্বরী 
নদী। স্থানীয়রা । একে কালিগঙ্গা বলেও 


শেষ দিয়ে বয়ে 
বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গার পূর্ব পাড়ে 
মোহাম্মদপুর ও পশ্চিম পাড়ে 


কেরানীগঞ্জ । মোট ৪২২ গ্রাম ও ১২টি 


শোনা যায়। ভাটিয়ালী, মুরশিদী, 
মারফতী, যাত্রাপালা ও কবি গানের 
আসর যেমন বসে এখনো, তেমনি 
ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বসে বিভিন্ন মেলা 
অনেক রকম গ্রামীণ বেসাতির পসরা 
সাজিয়ে । এগুলো এলাকার কৃষিভিত্তিক 


দেখতে পাই তা প্রতিটি চিরায়ত 
সোনার বাংলারই প্রতিচ্ছবি । কিন্তু 
দু:খজনক হলেও সত্যি যে, একটি 
ব্যবসায়িক স্বার্থান্বেষী মহলের ললুপ 
দৃষ্টি পড়েছে রাজধানীর নিকটবর্তী এ 
স্থানের প্রতি । তারা ধবংস করতে চায় 
এই সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা 
কেরানীগঞ্জকে। তারা তাদের সকল 


ইউনিয়ন নিয়ে কেরানীগঞ্জ গঠিত। 
কেরানীগঞ্জের এই গ্রামগ্তলোকে যদি 


প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছে। মোহাম্মদপুর 
থেকে বসিলা ব্রিজের পর থেকে 


আমরা গ্রামোন্নয়ন ও নগরায়ণের 
কেসস্টাডি হিসেবে বিচার-বিশো]ষণ 
করি তাহলে সারা বাংলাদেশের একটি 
গড়্‌ চিত্র আমরা বুঝতে পারব। 


আটিবাজার ভাওয়াল হয়ে কলাতিয়া 
পর্যন্ত প্রধান সড়কের দুই পাশের 
যেসকল কৃষি জমিগুলো ছিল তা কিছু 
আবাসন বা রিয়েলস্টেট কোম্পানি 


নদী-খাল-বিলে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ 


দখল করে বালি ভারাট করে 


থাকায় ও মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতার 
কারণে এখানে প্রচুর শাক-সজি, ফসল 
ও ফল-মূল জন্মে। প্রায় প্রতিটি 
বাড়িতে _ গরু-ছাগল, হাস-মুরগী 
পালনের রীতিটা এখানে চোখে পড়ার 
মতো । দেশি মুরগী বা মুরগীর ডিম 
পেতে চাইলে আপনি চলে আসতে 


মানুষের প্রত্যক্ষ ও 
পরক্ষভাবে পেশা এখনো কৃষিকাজ । 
স্থানীয় নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে ঢাকা 
শহর ও এর পাশ্ববর্তী এলাকার শীক- 
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অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত আবাসন 
বাণিজ্য বা নগরায়ণ শুরু করেছে। 
যাতে সরকারি প্রশাসনের কোনো 
হস্তক্ষেপ ও চোখে পড়ে না। এখানে 
মোট খাস জমি আছে ৫১৪৭.০১৫১ 
কর যার অধিকাংশ এসকল ভূমি 
দস্যুদের দখলে (জাতীয় তথ্য সেবা)। 
রাজধানী ও সারা দেশের শহর 
পার্শ্ববর্তী প্রতিটি এলাকার চিত্র প্রায় 
একই । সবখানেই কৃষিজমি ধবংস ও 

তে আবাসন ও কৃষিকাজের 
জন্য ক্ষতিকর শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলা হচ্ছে। 


বে 


কিন্ত এই অনিয়ন্ত্রিত আবাসন 
বাণিজের কারণে সবই আজ ইতিহাসে 
পরিণত হতে যাচ্ছে । এখানে এখনো 
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের 
হাক, ডোবা-নালাগুলোতে বিলুপ্ত প্রায় 
ডাহুক, বক, ঘুঘু, হাঁস পাখি, দোয়েল, 
কাঠকুড়োলির কিচির-মিচির শব্দে 


মুখরিত থাকে সকাল-সন্ধ্যা । 

পত্রিকা মারফত জানা যায়, বর্তমান 
সরকার গতবছর (২০১৭) 
কেরানীগঞ্জের ১৬টি 


অধিগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে । প্রধান 
উদ্দেশ্য এমপি-মন্ত্রীদের অবকাশ 


হাজার হাজার নারী-পুরুষ । সম্ভবত 
সামনে নিবচিন তাই এই মুহুর্তে জমি 
নিয়ে সরকার মানুষের বিরাগভাজন 
হতে চায় না। কিন্ত আমাদের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইন্ডিয়া ও অন্যান্য দেশে 
কৃষিজমি ও জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য 
সরকার কঠোর নীতিমালা মেনে চলে । 
বাংলাদেশের উন্নয়ন বা গ্রামগ্ুলোর 
উন্নয়ন মানে কৃষিভিত্তিক গ্রামগুলোকে 
সিটিকপোঁরেশনের মধ্যে নিয়ে আসা 
নয়; কৃষিজমিতে আবাসন প্রকল্প গড়ে 
তোলার অনুমোদনও নয় বরং 
আমাদের বিদ্যমান কৃষিনীতির উন্নয়ন 
করে গ্রামীণ অ অবকাঠামোকে 
ঠিক রেখে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার 
নিশ্চিত করা । জেলাসদর বা রাজধানীর 
সঙ্গে গ্রামগ্ডলো উন্নত যোগাযোগ স্থাপন 
করা; বিদ্যুতায়ন, গ্যাস ও সেচের 
পানির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ 
নিশ্চিতকরণ । গ্রামে শিক্ষা, চিকিৎসা, 
বাসস্থানের মান উন্নয়ন করা মানে 
গ্রামের কৃষিজমিগুলোর অবনুপ্তি নয়। 
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গ্রামের কৃষক, পল্টি ও গবাদিপশুর 
3 প্রশিক্ষণ দেওয়া, আধুনিক 


রি উপকরণপগুলোর সরবরাহ 
রণ সরকার যদি 


সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে 
চায়, তাহলে সরকারের উচিত দেশের 
প্রতিটি পৌরসভার, জেলাশহরের 

লো চিহিতি করে সেখানে 
সবধরনের আবাসন, আবাসন বাণিজ্য 
ও শিল্পকারখানা শীঘ্র নিষেধ করা। 
প্রতিটি জেলা ও শহরের জন্য নির্দিষ্ট 
শিল্প এলাকা গড়ে তোলা । 


বেহাল দশা । এগুকে উন্নয়ন না করে 
গ্রামের কৃষিজমির মধ্যে নতুন নতুন 
আবাসন গড়তে দেওয়া আমাদের 
গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির জন্য 
ভয়াবহ আমরা নগরায়নের বিপক্ষে নই 
কিন্ত আমাদের সবুজে সাজানো 
বাংলার বসন কেউ খুলে নিক উন্নয়নের 
নামে তার পক্ষেও নই। আজ সারা 


কোনোভাবে হারাতে চাই না। নগরের 
যান্ত্রিকতার দুষণ থেকে মুক্ত থেকে 
নিতে চাই বুকভরা নিশ্বাস। 

ংলাদেশে সিটিকর্পোরেশনের সংখ্যা 
কত ছিল কিন্তু একথা নিশ্চিত করে 


ইভ্সটিগুলোও বেঁচে থাকে। গ্রামগুলো 
বেঁচে থাকলে আমাদের নিজস্ব পেশা, 
ভাষা, পোষাক, এতিহ্য, খাদ্যাভাস ও 
গ্রামীণ অনুষ্ঠানগুলো বেঁচে থাকে 
বেঁচে থাকে সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ 
আশা করি সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালকেরা 
এ সত্য আশু অনুধাবন করবেন। 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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মাদকসমন্ত্রাস 


থেকে মুক্তি চাই 
আজহার মাহমুদ 


দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মাদক প্রবণতা । 
মাদকের বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে তরুণ 
সমাজ । মানুষ মাদকাসক্তির প্রভাবে 
জড়িয়ে পড়ছে নানা অনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে। মানুষ পরিণত হচ্ছে হিব্প্র 
পশুতে । মাদকের কারণে ধ্বংস হচ্ছে 
একটি সুন্দর সমাজ । সমাজের প্রত্যেক 
শ্রেণীর মানুষের উপর এর কু-প্রভাব 
পড়ছে। এসব কিছু বলার আগে বলতে 
হয়, মাদক মানে কা? মাদক হচ্ছে এমন 
একটি পদার্থ যা মানুষের শরীরে একবার 
গেলে মানুষ তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। 
আর সে তা বার বার গ্রহণ করতে চায় । 
এভাবে সে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে 
পড়ে । নিয়মিত সে মাদক গ্রহণ করতে 
থাকে । হঠাৎ যদি সে মাদক না পায় 
তখন সে পাগলের মতো আচরণ করে 
এবং সমাজে করে। 
মাদকে রয়েছে নিকোটিন নামক পদার্থ । 
যা মানুষের শরীরের জন্য মারাঅক 
ক্ষতিকর। মাদক একটি সুস্থ মানুষের 
হাসি ছিনিয়ে নেয়। মাদকের কুফল 
বলতে গেলে তা শেষ করা যাবে না। 

কারণ এটি নানামুখী সমস্যা তৈরির 
মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছে । এটি 
নিজেই নিজের কর্মকাণ্ডে কারণে সমাজে 
পরিচিত। তবে কিছু মানুষ হয়তো 
এখনো তা জানতে পারেনি নিজেরা 
অচেতন থাকার কারণে । না হলে হতে 
পারে তারা সমাজের বাইরে বসবাস 
করে । না হয়তো এটাও নয়। হতে পারে 
তারা জানে কিন্তু না জানার ভান করছে। 
আমি তাদের কথা বলছি যারা মাদক 


সাধারণ মানুষকে তারা আর নিজেদের 


হয়ে যায় মাদকের আগ্রাসনে। তাই 


আয়তে রাখতে পারবেনা । কমে যাবে 


মাদক থেকে রক্ষা করারা জন্য রাষ্ট্রকে 


তাদের ঢাকার বস্তা। যা তারা মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে মাদক বিক্রি করে 
উপার্জন করেছিল। আমাদের যদি 
সমাজকে মাদকাসক্তির করাল গ্রাস 
থেকে রক্ষী করতে হয় তাহলে বন্ধ 
করতে হবে মাদক ব্যবসা । তা নাহলে 
আমি মনে করি মাদকের রাজতৃ 
আজাবন থেকে যাবে । আর সমাজে 
অনৈতিকতার প্রসার বৃদ্ধি পাবে। 
আমাদের দেশে আনুমানিক মাদক 
সেবীর সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখের উপরে। 
প্রতি বছর কয়েক লাখ তরুণ তরুণী 
মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। 
মাদকাসক্তির ৫৫ ভাগই বেকার এবং 
শিক্ষার্থী। যারা মাদকের অর্থ যোগাতে 
পরিবারের উপর নির্ভরশীল। আর এর 


সিমান্ত এলাকায় মাদক প্রতিরোধের 
নামে যেসব কমিটি গড়ে উঠেছে, 
সেগুলোর ৮০ ভাগ সদস্য নিজেরাই 
মাদক ব্যবসায় জড়িত বলে অভিযোগ 
রয়েছে। 
মাদকের বড় একটা অংশ আসে 
মিয়ানমার সীমান্তবর্তী নাফ নদে মাছ 
ধরা জেলেদের মাধ্যমে । মিয়ানমার 
থেকে এভাবে চোরা পথে ইয়াবাসহ 
বিভিন্ন মাদক এসে নষ্ট করে দেয় 
যুবসমাজের জীবন। আর এই ব্যবসায় 
জেলেরাও অতিরিক্ত আগ্রহ দেখায়, 
কারণ নিষিদ্ধ জগতে অস্ত্রের পরে 
মাদকই সবচেয়ে লাভজনত ব্যবসা। 
অনেকের মতে মাদক থেকে মাফিয়াদের 
আয়ের একটি অংশ বিভিন্ন দেশের 
কর্ণধারদের পকেটে যায় সরাসরি অথবা 
নানান ছদ্মবরণে। একারণে বিশ্বব্যাপী 
মাদকের বিরুদ্ধে কেবল ইদুর-বিড়াল 


ব্যবসায়ী। সমাজের মানুষ সুস্থ 


খেলা চলে। এ ব্যাপারে সাধারণেরও 


সবলভাবে জীবন যাপন করলে সবাই 


উপলব্ধি হচ্ছে, বাংলাদেশে মাদক 


সুণ্দর ভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। 


দমনের নামে কেবল “বেগুন তোলা হয়, 


এরকমটা কেমনে তারা হতে দিতে 


মুলা তোলা হয় না।' তাই এর বিরুদ্ধে 


পারে। এটা হলে তো তারা রাজপ্রাসাদে 


সোচ্চার হতে হবে সকলের। রাষ্ট্রকে 


চড়ে রাজত্ব করতে পারবে না। তাদের 
শীসন করার ক্ষমতা কমে যাবে। 


জুন'১৮ 


হতে হবে উন্নয়নবান্ধব। দেশ উন্নয়ণ 
করে কি লাভ? যদি দেশের মানুষ ধ্বংস 


হতে হবে দায়িতৃশীল। মাদককে “না 
বলার সময় এখন শেষ, এখন প্রয়াজন 
গণপ্রতিরোধ। দেশের সবাইকে যার যার 
অবস্থান থেকে মাদকের বিরুদ্ধে 
আওয়াজ তুলতে হবে । মাদকে বিরুদ্ধে 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে 


মাদকের নেটওয়ার্ক নির্মল করা দেশের 
গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা 
বাহিনীর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। এছাড়া 
মাদক এবং ধূমপন একই সূত্রে গাঁথা 
আর এই গবেষণা জার্মানীর ক্যান্সার 
রিচার্স সেন্টার করে প্রমাণ পেয়েছে 
তাই ধূমপান আর মাদকের মধ্যে কোনো 
ভেদাভেদ নেই। 
আমাদের দেশে তামাক চাষ বন্ধ করা 
যাচ্ছে না বরং দিনদিন তামাক চাষ 
বেড়েই চলছে । নিকট অতীতে কোনো 


অভিযোগ । রংপুরে যেনো তামাকের চাষ 
থামবেই না। রংপুরে ১৯০৮ সালে 
কারণে আজও থামওছে না সেখানে 
তামাকের আবাদ । আর এর 
ধূমপানের সামশ্রী বাজারে দিন দিন 
বেড়েই চলছে। মাদকের মতো যদি 
তামাক চাষ বা সিগারেট আইনিভাবে 
নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে ধূমপান করা 
অনেকটাই কমে যেতো। আর এসব 
কিছুর মূলে প্রয়োজন জনসচেতনতা । 
আমি বিশ্বাস করি নিজে ঠিক থাকলে 
সবকিছুই ঠিক। এখন আমরাই ঠিক নেই 
তাই রাষ্ট্র ঠিক কীভাবে থাকবে । তাই 
আসুন মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াই 
এক হয়ে। আমরা যদি এক হয়ে 
সচেতন ভাবে কাজ করি তবে এই 
মাদক সন্ত্রাসকে থামানো বিরাট কিছু 
নয়। তাই আসুন সকলে এক হয়ে 
মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। 
তবেই আমরা পারবো এই মাদক 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিরাট একটি জয় 
আনতে । 
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পরিবেশে এক অনন্য যোজনা 


ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 


চাদ উদিত হওয়ার মধ্যদিয়ে দিকে 
আহ্বান: “ও মন রমযানের এ রোযার 
শেষে এল খুশির ঈদ'। পবিত্র 
সিয়াম সাধকের চিত্ত। ঈদুল ফিতর 
বিশ্বমুসলিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
আনন্দোৎসব। ইসলামী সংস্কৃতির এক 


নির্মল-নিষ্কলুষ আনন্দে উজ্জীবিত করে 
অন্যদিকে তেমনি মানবতা ও ভ্রাতৃতের 
চেতনায় করে অনুপ্রাণিত । ঈদ অর্থ 
খুশি । তবে এ খুশি একা ভোগ করার 
উপভোগ করার মধ্যেই নিহিত এর 
সার্থকতা । ধনী-নির্ধন সকলে যাতে এ 
উৎসব প্রাণভরে উপভোগ করতে 
পারে, সেজন্য বিত্তশালীদের উচিত 


জুন'১৮ 


গরিব-দুস্থদের দিকে সাহায্য ও 


২. ঈদুল ফিতরের পরিচয় 


সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। পবিত্র 


ঈদুল ফিতর মুলত দুটো শব্দ “ঈদ' ও 


রমযানে ইবাদত বন্দেগির কারণে 
যেভাবে পাপ থেকে মুক্তির ঘোষণা 
দেয়া হয়েছে তার ফলে প্রত্যেক 
রোযাদার যে পরিশুদ্ধতা অর্জন করে 
সে কারণে ঈদ তাদের জন্য এক স্বীয় 
আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে । মাসব্যাপী 
সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন 
মুসলমান যে কঠোর সংযমের প্রশিক্ষণ 
লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন ঈদুল 
ফিতর । 

রোযাদার একমাস সিয়াম সাধনার 
মাধ্যমে নফসকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, 
পাপ-পঙ্চিলতা থেকে নিজেকে রক্ষা 
করে অন্তরকে খাঁটি কলুষমুক্ত করে। 
তার মন-মানসিকতায় ধ্বনিত হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার নৈকট্য 
লাভের তীবৰ আকাঙ্ষা। এমন 
সুফলদায়ক প্রশিক্ষণ যাতে বাকি ১১ 
(এগার) মাস কার্ষকর থাকে, চিন্তা- 
চেতনায় শানিত থাকে তার শপথ 
নেয়ার দিন ঈদুল ফিতর । 


“ফিতর'-এর সমন্বয়ে গঠিত। 


৩. ঈদ এর আভিধানিক অর্থ 

ঈদ (২০) একটি আরবি পরিভাষা । 
এর আভিধানিক অর্থ খুশি, আনন্দ, 
উত্সব, খতু ইত্যাদি। ঈদ শব্দটি 
“আউদুন' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হলে 
এর অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা, 
প্রত্যাগমন করা, বারবার ফিরে আসা, 
ঘুরে ফিরে আসা ইত্যাদি । প্রতি বছর 
এ দিনটি যেহেতু ঘুরে ঘুরে আসে বলে 
একে ঈদ বলা হয়। ঈদকে এজন্য ঈদ 
বলা হয় যে, ঈদ প্রতি বছর নিত্য 
নতুন আনন্দ খুশি নিয়ে ফিরে আসে"১। 
ইবনে মনযুর আল-ইফরীকী (রহ.) ও 
আল-ফিরুযাবাদী (রহ.) বলেন, “ঈদ 
বলা হয়, আরবদের কাছে এমন 
সময়কে যাতে আনন্দ ও দুঃখ বারবার 
ফিরে আসে”। অনুরূপভাবে লোক 
সমাগমের দিন বা স্মৃতিবিজড়িত কোন 
দিন, যা বারবার ফিরে আসে এমন 
দিনকেও ঈদ বলা হয়। যেমন- আল- 
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কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, “ঈসা ইবনে 


রোযা ভঙ্গ করে”'। অতএব দুল 


মারইয়াম বললেন, হে আমাদের 
পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ 
থেকে খাদ্যভর্তি খারা অবতরণ 
করুনএবং আপনার পক্ষ থেকে 
আমাদের, আমাদের পূর্ববর্তী ও 
আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য হবে 
আনন্দোতসব স্বরূপ ও আপনার নিকট 
থেকে একটি নিদর্শন হবে” । “উপস্থিত 
লোকদের আনন্দ হবে তাদের আবেদন 
গৃহিত হওয়া এবং খাদ্য গ্রহণ করার 
কারণে আর পরবর্তী লোকদের আনন্দ 
হবে পূর্ববতীদের প্রতি নিয়ামত 
অবতীর্ণ হওয়ার কারণে**। এ থেকে 
বুঝা যায় যে, আসমানী খাদ্য নাধিল 
হওয়ার দিনটি পরবতীদের জন্য 
স্মৃতিচারণের দিন হওয়ায় সেটিকে ঈদ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঈদ প্রতি 
বছর সাজগোজ, আনন্দ-খুশি ও নিত্য 
নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ফিরে 
আসে। এসব কারণে ঈদের দিনকে 
আনন্দ, খুশি, সাজগোজ, এবং নতুন 
পোশাকে সুসজ্জিত হওয়ার দিন 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, মুসা বললো, 
“তোমাদের প্রতিশ্রুতির দিন সাজ- 
সঙ্জার দিন এবং পূর্বাহ্ে লোকজন 
সমবেত হবে” । 


৪. ফিতরের আভিধানিক অর্থ 

ফিতর (১০৪) শব্দটি একটি আরবি 
পরিভাষা। এটি ইফতার থেকে 
এসেছে । এর অর্থ হলো রোযা 
ভঙ্গকরণ, ইফতার ইত্যাদি। যেহেতু 
কিছু খেয়ে ইফতার করা হয় তাই একে 


৬. ঈদুল ফিতরের শিক্ষা 


ফিতর অর্থ হলো, রোযা ভঙ্গের দিন, 
রোযা ভঙ্গের কারণে খুশি, উৎসব বা 


ঈদুল ফিতর রমযানের রোযার 
গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় করে খুশিতে 


রমযানের পরবর্তী উৎসব। তাই 


পালন করা হয়। ঈদে আল্লাহ 


আমরা বলতে পারি “ঈদুল ফিতর" 
সেই উৎসব বা আনন্দকে বলা হয় যা 
মাহে রমযানের পরে আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে বড়তু ও মহত্ত ঘোষানার্থে 
এবং বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ ক্ষমা ও 
আমাদের মাঝে ফিরে আসে । 


৫. ঈদুল ফিতরের সূচনা 

৬২৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবিক হিজরী দ্বিতীয় 
বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরত করার পর ঈদের 
সুচনা হয়”। নবী করিম সো.) মদিনায় 
গমন করে দেখতে পেলেন যে, 
পারসিক প্রভাবে মদিনায় বসবাসকারী 
লোকেরা শরতের পূর্ণিমায় “নওরোজ' 
এবং বসন্তের য় 'মিহিরজান? 
নামাক দুটি উৎসব অত্যন্ত আনন্দ ও 
উৎসাহ-উদ্বীপনা নিয়ে পালন করছে। 
এ উৎসবে তারা নানা আয়োজন, 
আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ উদ্যাপন 
করত। প্রাক ইসলামী যুগে আরব 
দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও 
অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ 
ছিল ।হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) 
মদিনায় আগমন করলেন, তখন 
তাদের দুটি দিন ছিল যাতে তারা 
উৎসব পালন করতো ।' তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, “এ দু'দিন কিসের উৎসব 
পালন করো£ তারা বললো 'আমরা 
জাহেলী যুগে এ দু'দিন উৎসব পালন 


ফিতর নামে নামকরণ করা হয়েছে। 


করতাম । এ ভাবধারাই চলে আসছে ।' 


শারীয়তের পরিভাষায় ঈদুল ফিতর 
তথা শাওয়াল মাসের প্রথম দিন এবং 


তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের 


কুরবানীর দিনকে নির্দিষ্ট করে ঈদের 
দিন বলা হয়*। হযরত আবু হুরায়রা ও 
আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“ঈদুল ফিতর হলো যে দিন লোকেরা 
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ঈ দু'দিনের বদরে দুটি মহান উৎসবের 
দিন প্রদান করেছেন। একটি ঈদুর 
ফিতর, অপরটি ঈদুর আযহা**। এতে 
তোমরা পবিত্রতার সাথে উৎসব পালন 
করো । 


তাআলার উদ্দেশ্যে শুক্র-এর সিজদা 
আদায় করা হয় এবং তাঁর নিকট গুণাহ 
ক্ষমার জন্য দু'আ করা হয়। রমযানের 
রোযা পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর 
রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তির 
সুসংবাদের আনন্দ লাভ করেন ।সমাজ 
তথা বিশ্বের প্রতিটি ঈমানদার পরস্পর 
ভাই ভাই। ঈদ আমাদের মধ্যে এ 
শিক্ষা জাগ্রত করে। ঈদের ময়দানে 
আমরা সহাস্য বদনে কোলাকুলি করি । 
সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও সৌজন্য 
প্রদর্শনে এগিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “তুমি মুমিনগণকে 
পারস্পরিক করুণা, ভালোবাসা ও 
সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি দেহের মতই 
দেখতে পাবে। এর একটি অংগ 
ব্যথিত হলে সকল অংগই বিন্দ্র ও 
সবরাস্ত হয়ে পড়ে” ঈদুল ফিতর 
আমাদেরকে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা এবং 
জিঘাংসা পরিহার করতে শিখায় । এ 
দিন আমরা খোলামনে একে অপরকে 
সালাম ও শুভেচ্ছা জানাই। মনের 
সকল হিংসা উৎখাত করে পরস্পর 
ভাই ভাই হিসাবে মিলিত হই [সুদীর্ঘ 
এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 
মুমিন ব্যক্তিরা তাকওয়া গুণে উজ্জীবিত 
হয়। নিজেদের আখলাক ও চরিত্রকে 
করে পৃত-পবিত্র। ঈদুল ফিতর 
আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয় পরবর্তী 
১১ মাস এ শিক্ষা স্বরণ রাখতে হবে। 
ঈদুল ফিতরের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা 
হলো, বিভিন্ন দল ও মতে বিশ্বাসী 
মুসলিম মিল্লাতকে আনন্দ ও 
উৎসবমুখর একটি দিনে একই 
প্লাটফর্মে সমবেত করে স্থায়ী ও 
এক্যবদ্ধ “একক উম্মাহ” গড়ে তোলা। 
যাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 
ভাষায় বলা হয়, উম্মাতু ওয়াহিদাহ 
অর্থাৎ "একক উম্মাহ" । তাছাড়া ধনী- 
গরীবের ব্যবধান ছিনন করে পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন, উচু- 
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নীচুর পার্থক্য দূর করে এক্যবদ্ধ সমাজ 
গঠন, হিংসা, বিদ্বেষ ও শক্রতা ভুলে 


আমার রোযা কবুল হয়েছে কিনা । 
এখানেই ঈদুল ফিতরের শিক্ষা ও 


গিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ়করণ; 


তাৎপর্য নিহিত। ঈদের দিন প্রথমে 


সর্বোপরি সর্বস্তরের মানুষের ইহকালীন 
মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি অর্জন ঈদুল 
ফিতরের অন্যতম মহান শিক্ষা । 


৭. ঈদুল ফিতরের নিয়মাবলি 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, যখন ঈদুল ফিতরের দিন 
আসে আল্লাহ তাআলা তাঁর 
ফেরেশতাদের নিয়ে গর্ব করেন। 
অতঃপর বলেন, “হে আমার 
ফেরেশতারা! যে শ্রমিক তার দায়িতৃ 
যথাযথ পালন করেছে, তার বিনিময়ে 
সে কি পেতে পারে? তারা আরজ 
করেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা চাই যথাযোগ্য মজুরি যেন 
পায়।” তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, “হে ফেরেশতারা! আমার দাস 
ও দাসী যারা আমার পক্ষ থেকে 
তাদের উপর আরোপিত অপরিহার্য 
দায়িতি রোযা ও তারাবীহ পালন 
করেছে, অতঃপর আমার নিকটে 
প্রার্থনা করতে উঈদগাহের দিকে 
বেরিয়েছে, আমার সম্মান, মর্যাদা, 
দয়া, বড়ত ও শ্রেষ্ঠতের শপথ, আমি 
তাদের দুআ কবুল করবো ।' আল্লাহ 
বলবেন, “তোমরা গৃহে ফিরে যাও 
তোমাদের পাপরাশিকে নেকিতে 
রূপান্তর করে দিয়েছি। অতঃপর তারা 
রি প্রাপ্ত হয়ে গৃহে_ প্রবেশ 
»।বস্তত ঈদের আনন্দ তাদেরই, 
রা রা পুরস্কার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জন করে। এজন্যই হযরত ওমর 
(রাযি. এক ঈদের দিনে অঝোর 
নয়নে কেদেছিলেন ও গভীর চিন্তায় 
মগ্ন ছিলেন। আরজ করা হলো, 
“আজকে এত খুশির দিন আপনি 
কাঁদছেন কেন?' জবাবে তিনি বললেন, 
সঠিক ভাবে বলতে পারে তারাই আজ 
আনন্দিত হতে পারে । আমি জানি না 
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অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠতে হবে, 


“নবী করীম (সা.) ঈদের নামাযে গমন 
করার পূর্বেই সাদাকায়ে ফিতর আদায় 
করার নির্দেশে দিয়েছেন'১২। ইবনে 
ওমর (রোযি.) থেকে আরো বর্ণিত 


মিসওয়াক করে দীত-মুখ পরিক্ষার- 


আছে তিনি বলেন, “নবী করীম (সা.) 


পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এরপর গোসল 
করতে হবে। কেননা এ দিনে সকল 


ঈদুল ফিতরের দিন সকালে তাঁর 
রর সাদাকাতুল ফিতর 
আদায়ের নির্দেশ না দিয়ে বের হতেন 


মানুষঈদের নামায আদায় করার জন্য 


একসাথে ঈদগাহে মিলিত হয়। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর 


না' ।ঈদের খুশির দিনে যাতে সমাজের 
কোন ব্যক্তিই অভুক্ত না থাকে, ক্ষুধার 
যাতনায় কষ্ট না পায় ইসলাম তা 


ও ঈদুল আযহার দিন গোসল 


সুনিশ্চিত করেছে। সাদাকাতুল ফিতর 


করতেন। এ হাদীসগুলো থেকে জানা 
যায় যে, ঈদের দিন ঈদের মাঠে 


গরীব-মিসকীনদের হাতে তুলে না 
দেওয়া পর্যন্ত আমাদের রোযা 


যাওয়ার পূর্বে গোসল করা উচিত। 


আসমান-জমিনের মাঝে ঝুলত্ত 


গোসল সম্পন্ন করার পর সামর্থ্যানুযায়ী 


থাকবে। আজকের খুশির হিল্লোল 


সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতে 
হবে। নতুন পোশাক পেলে ভাল, 
নচেৎ ধৌত করা পুরাতন পোশাকে 


প্রতিটি কুড়ের ঘরে আর ছিননমুলদের 
বুকে যাতে প্রবেশ করে ধনীগণকে তা 
স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা 


সজ্জিত হতে হবে। এ সময় আংটি 
পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো 
মুস্তাহাব। তবে মনে রাখতে হবে 


বলেন, “তোমাদের ধন সম্পদে 
সাওয়ালী এবং বঞ্চিতের অধিকার 
রয়েছে'*। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 


আব্বাস (রোযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি 


করা এবং রেশমি কাপড় পরিধান করা 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযা 


হারাম। উত্তম পোশাক পরিধান করার 
পর সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে । ইমাম 
মালিক রেহ.) বলেন, “আমি 
আলিমদের নিকট থেকে শনেছি যে, 
তারা প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার ও 


পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও 
অশ্লীলতার কাফফারা হিসাবে এবং 
মিসকীনদের আহারের ব্যবস্থার জন্য 
সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন। 
যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে তা 


সাজ-সঙ্জাকে মুস্তাহাব বলেছেন' 
(আল-মুগনী)। ইবনুল কাইয়্যেম 
(রহ.) বলেন, “নবী করীম (সা.) 
দু'ঈদেই ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 


আদায় করে, আল্লাহর নিকট তা 
গ্রহণযোগ্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত 
হয়। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের 
পর তা আদায় করে, তাও 


সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন' 
(যাদুল মা'আদ) | ঈদের দিন নখ, চুল ও 
শরীরের অন্যান্য পশম ও ময়লা দুর 
করে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে 
সঙ্জিত করা সুননাত। 


৮. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 
সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা 


ঈদের জমাআত আদায় করার জন্য 


সাদাকাসমূহ থেকে একটি সাদাকা 
হিসাবে গণ্য হয়”১*। 


৯. ঈদগাহে যাওয়ার 
পূর্বে কিছু খাওয়া: 
ঈদুল ফিতর দিবসে ঈদগাহতে 
রওয়ানা হওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন গ্রহণ করা 
মুস্তাহাব । রাসূলুল্লাহ (সো.) কিছু খেজুর 
খেয়ে বের হতেন। বুখারীতে 


বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল-ফিতর 


বর্ণিত আছে, হযরত আনাস ইবনে 


আদায় করা উত্তম। ইবনে ওমর 


মালিক (রাধি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর 


______লললল্ল্্্ু আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


দিবসে কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের 
হতেন না। তিনি বেজোড়ভাবেই 
খেজুর খেতেন'*৫ | অর্থাৎ তিনটি বা 
পাঁচটি বা সাতটি এ নিয়মে । খেজুর 
ছাড়া যে কোন মিষ্টি জাতীয় খাদ্য 
খেলেই সুন্নাত পালন হবে। হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবী করিম (সা.) 
ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর না খেয়ে 
বের হতেন না।' বুরায়ছা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল 


আমাদেরকে ঈদের নামাযী বলে সাক্ষ্য 
প্রদান করে। 


১১. তাকবীর পাঠ করা 
সূর্যাস্তের পরপরই পশ্চিম গগণে 
শাওয়াল মাসের চাদ দেখা যায় 
একমাস রোযা পূর্ণ করা এবং আল্লাহর 
অনুণ্হ ও হিদায়াত প্রাপ্তির শুকরিয়া 
স্বরূপ উক্ত চাদ উদয়ের পর থেকে 
ঈদায়নের তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত 


ফিতরের দিন আহার না করে বের 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ 


হতেন না। আর কুরবানীর দিন ঈদগাহ 


তোমাদের সহজ চান, কঠিন চান না, 


থেকে প্রত্যাবর্তন না করে আহার 
করতেন তত না*১৬। 


১০. ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া ও 
ঈদের জমাআতে নামায আদায়ের জন্য 
পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া উত্তম+? | 
রাসুলুল্লাহ (সা.) পায়ে হেটেই ঈদগাহে 
গিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 
ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত : তিনি 
বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সো.) পায়ে হেটে 
ঈদগাহে যেতেন।' হযরত আ 
(রাযি.) বলেন, “ঈদের নামায পড়ার 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের দিনে একপথ 
দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে 
ফিরে আসতেন" । তবে কোন ওযর 
থাকলে সাইকেল, রিক্সা, বাস, ট্রেন বা 
ধুরপথের জন্য দ্রুতগামী যে কোন 
বাহনে যেতে পারে । পায়ে হেটে গেলে 
প্রত্যেক কদমে অসংখ্য সওয়াব 
হবে।ঈদের দিন রাস্তা বদল করা 


আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করতে 
পারো এবং তিনি তোমাদেরকে যে 
হিদায়াত দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর 
বড়ত প্রকাশ কর এবং যাতে তোমরা 
শোকর কর'২০। 


১২. ঈদের নামায খোলা 

ঈদের দিনের অন্যতম দায়িত-কর্তব্য 
হলো জামাআতে দু'রাকাআত ঈদের 
নামায আদায় করা । এ নামায খোলা 


লী ময়দানে পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) 


ও খুলাফায়ে রাশেদিন সর্বদা ঈদের 


সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর স্মরণ হবে 
চূড়ান্ত লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ঈদের 
আনন্দ উৎসব উদযাপনে থাকবে 
ভারসাম্যতা, নৈতিকতা, খোদাভীতি, 
সুশৃংখলতা ও সীমাবদ্ধতা। বড়দের 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ছোটদের প্রতি 
গ্নেহবোধ আর ইয়াতিম ও অসহায়দের 
প্রতি সহমর্মিতা ঈদ উৎসবকে সফল ও 
সমৃদ্ধ করে তুলবে। 


লে 


খুব শিগরই ফজরের সালাত 
পরবর্তী সময়ে দ্রুত ঈদগাহে গমন । 

২। পদব্রজে ঈদগাহে গমন । 

৩। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় 
কয়েকটি খেজুর মতান্তরে মিষ্টার বন্ত 
ভক্ষণ করা । 

৪ । প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা । 
নামাযের পূর্বে ভালভাবে গোসল 


৬ সুন্দরভাবে মিসওয়াক করা 
৭। সুগন্ধি ব্যবহার করা 
চোখে সুরমা লাগিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন 


| 
পবিত্র পরিস্কার-পরিচ্ছনন কাপড় 


৮ 
করা 
৯ 


নামায খোলা ময়দানে আদায় 
করতেন । তাদের ঈদের ময়দানটি ছিল 


পরিধান করা। 
১০। একপথে গিয়ে অন্য পথে 


মদিনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা 
বরাবর মাত্র ৫০০ গজ দূরে “বাতহান 


প্রত্যঅবর্তন করা। 
১১। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা 


নামক সমতল ভূমিতে অবস্থিত । তবে 
বৃষ্টি, ভীতি কিংবা কোন বাধ্যগত 
কারণে উম্মুক্ত ময়দানে নামায পড়া 
সম্ভব না হলে মসজিদে ঈদের 
জামাআত আদায় করা যায় ফিকহুস 
সুন্না)। হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার 


সুনাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বের হতেন 


ঈদের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। তখন 


এক রাস্তায় আর ফিরে আসতেন অপর 
রাস্তায়। হযরত জাবির (রোযি.) বলেন, 
“আল্লাহর নবী (সা.) ঈদের নামাযের 
জন্য যে রাস্তা দিয়ে যেতেন ফেরার 
পথে তিনি অন্য রাস্তায় বাড়ী 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামায 
মসজিদের মধ্যে আদায় করেছিলেন। 


১৩. ঈদের আনন্দ 
উদযাপনে সীমাবদ্ধতা 


ফিরতেন'১৯। রাস্তা বদলের কারণ 


ঈদের সকল আনুষ্ঠানিকতা হবে ধমীয়ি 


হলো, রাস্তাগুলো যেন কিয়ামতের দিন 
জুন'১৮ 


ভাবগাভীর্যতার মাধ্যমে । পানাহারসহ 


আদায় করা । 

১২। ঈদের ময়দানে গমকালে নিরবে 
তাকবীর পাঠ করা । 

১৩। মসজিদের পরিবর্তে পরিবর্তে 
করা। 
১৪। সামর্থ্য অনুসারে উত্তম খাবারের 
ব্যবস্থা পূর্বক স্বপরিবার সহ দরিদ্র, 
অনাথ, নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনগণকে 
পানাহার করানো১। 


১৫. পরিসমাপ্তি 
পরিশেষে বলা যায়, শুধু ইবাদত 
বন্দেগীর মাধ্যমেই নয়; আনন্দ- 


উৎসবের মাধ্যমেও যে আল্লাহর সন্তুষ্টি 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৯ 
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অর্জন করা যায় এর বাস্তব উদাহরণ 
হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । 
ঈদ মুসলিম উম্মার প্রতি মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ দান। 
এবারের ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে 
খুশি ও আনন্দ বয়ে আনুক। সুখ ও 
প্রতিটি স্তরে। ঈদুল ফিতরের 
নিয়মাবলীর মাধ্যমেই ঈদ উদ্যাপন 
করা ইসলামের বিধান। সাথে সাথে 
জীবনে বাস্তবায়ন করে আত্মশুদ্ধি 
অর্জন করা সম্ভব। ঈদুল ফিতরের এ 
খুশি আমাদের অন্তর থেকে দূর করুক 
সকল কুটিলতা। সমাজে ফিরিয়ে 
আনুক অনাবিল শান্তি। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে ফেতনা-ফাসাদ 
পরিহার করে সঠিক নিয়ম ও শিক্ষার 
মাধ্যমে ঈদুল ফিতর পালন করার 
তাওফীক দান করুন। 


১. আল-ইফরীকি, শায়খ আবুল ফাযাল 
জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর (৬৩০-৭১১ হি. 
/ ১২৩২-১৩১১ খি.), লিসানুলআরব, 
(বৈরতঃ আসাহহুল মাতাবি, তাবি) 
আইঈনবর্ণ অধ্যায় 
ফায়জ মুর্তাজা মুহাম্মদ ইবন আবদুর 


রাজ্জাক হুসাঈনী, তাজুল আরুস মিন 
জাওয়াহিরিল কামূস, (বৈরূত: আসাহহুল 
মাতাবি, তাবি) আঈনবর্ণ অধ্যায় 

৩. আল-কুরআন, সুরা: ৫ মায়িদাঃ ১১৪ 

৪. শফী, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ, মা'আরিফুল 
কুরআন (টাকা: ইফাবা, তাবি) খ. ৩, পৃ. 
২৬৭ 

৫. আল-কুরআন, সূরা: ৩০ তোয়াহা: ৫৯ 


২০০৭) পৃ. ৫৮ 

৯. আস-সিজিস্তানী, আবু দাউদ সুলাইমান 
ইবন আশআস (রহ) [মৃ. ২৭৫ হি., 
সুনাম, হাদীস: ১০৮৭ 

১০. অগ্রপথিক, একত্রিশবর্ষ, ৭ সংখ্যা জুলাই, 
২০১৬, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ২১, 

১১. অথপথিক, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ২৩ 

১২. কে)ট আল বুখারী, আবু আবদিল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (রহ.) [মৃ. ২৫৬ 
হি.] আস-সাহীহ করাচি: কাদিমী 

কুতুবখানা, ১৩৭৫ হি.), হাদীস: ১৫০৩; 

(খ) আলকুশাইরি, আবুল হুসাঈন মুসলিম 

ইবন হাজ্জাজ (রহ.) মূ. ২৬১ হি.], আস- 


সাহীহ (করাচি: কাদিমী কুতুবখানা, 
১৩৭৫ হি.), হাদীস ৯৮৪ 

১৩. আল-কুরআন, সূরা: ৫১, যারিয়া: ২১ 

১৪. কে) আস-সিজিস্তানী, আবু দাউদ 
সুলাইমান ইবনুল আশআস রেহ) মূ. 
২৭৫ হি.] প্রাগুক্ত, হাদীস: ১৬০৯; (খ) 
আল-কাযবীনী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন 
ইয়ামীদ (রহ.) [মৃ. ৩০৩ হি.], সুনান 
(করাচি: কাদিমী কুতুবখানা, ১৩৭৫ হি.), 
হাদীস: ১৮২৭; গে) আশ-শায়বানী আল- 
জাজারি, আবুস সা'আদাত ইবনুল আসির 
মুবারক ইবন মুহাম্মদ আবদুল করিম 
(৫৪৪-৬০৬ হি. / ১১৫০-১২১০ খি.), 
জামিউল ফী আহাদিসির_ রাসূল 
(বৈরূত: আসাহহুল মাতাবি, তা.বি) হা: 
২৭৩২ 

১৫. আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫, 

£ ৯০৫ 

১৬. আত-তিরমীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ 

১৭. আত-তিরমীযী, গ্রাণুক্ত, পৃ. ১১৯ 

১৮. (ক) আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০৮, হাদীস ৯০৯; (খ) আত-তিরমীযী, 
প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল ঈদাঈন, পৃ. ১১৯ 

১৯. কে) আল-বুখারী, থ্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০৮, হাদীস ৯০৯; (খ) আত-তিরমীযী, 
গরাগুক্ত, পৃ ১২০ 

২০. আল-কুরআন, সুরা: ২, বাকারা: ১৮৫ 

২১. ফাতুয়া-ই-আলমগীরি, পৃ. ২৭৮-২৭৯ 


লেখক: গবেষক, খাবাদিক ও উপাধ্যক্ষ 
ফয়জুলবারী ফাহিল (ডি) মাদরাসা, 
কণধুলী, চউঞাম 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিষ্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 

২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্ত্ধ্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমৎকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জটিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ হণ করুন| 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


বাড়ি 4 ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 4 ই, 
হাট হাজারী, উ্টগ্রাম । ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 
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রামাদান মুমিন জীবনের একটি 
উৎসবমুখর মৌসুম | বিচিত্র ইবাদতের র 
বর্ণাট্য মাস। সাধারণত দীর্ঘায়িত 
উৎসবের প্রস্ততি হয় সময়সাপেক্ষ ও 
দীর্ঘঘর। আমাদের সমাজে বিয়ে 
জন্য দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রস্তুতি নিতে 
দেখা যায়। বাস্তবতার এমন 
প্রয়োজনের নিরিখে রজব-শা'বান 
দু'মাস রামাদানের প্রস্তুতির মাস 
হিসেবে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। 


মূলত রামাদানের প্রস্তুতির অর্থ হলো, 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার অতীব 
য় সরঞ্জামের সহজলভ্যকরণ । 
ইসলামের  স্বর্ণযুগে সাধারণ 
মুসলমানগণ ছিলেন অনেকটা সচ্ছল। 
সমাজের কিছু মানুষ ছিল ধনাঢ্য আর 
কিছু হতদরিদ্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 
অভাব লাঘবের নিমিত্তে ধনীদের 
সম্পদে যাকাত-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। 
ইসলামের প্রথমিক যুগ থেকেই 
মুসলমানগণ রামাদানের পূর্বে যাকাত 


সাধারণ মানুষ বহুবিধ বিভ্রান্তির 
শিকার । রামাদানের প্রস্তুতি মানে কি? 
দীর্ঘ এক মাসের পানাহারের জন্য 
সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবারের সংস্থান? 
ইফতারির নানা আইটেমের মজাদার 
সমাহার? সেহরির ভোজন-বিলাসে 
বাহারি আয়োজন? ঈদের নতুন জামা- 
কাপড়ের জন্য অর্থের যোগান? গৃহের 
পুরনো আসবাবপত্রের নবায়ন? গহনা- 
অলঙ্কারের পুরনো সেটের নব 
সঙ্জায়ন? ইত্যাদি নাকি অন্য কিছু? 
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আদায়ে উৎসাহবোধ করতেন। যাতে 
পরিশ্রমের পরিবর্তে হালকা কাজকর্মে 
সুযোগ লাভ করতে পারে। রোযা 
রেখে ভারি ও র পরিশ্রমে 
নিয়োজিত থাকা কষ্ঠসাধ্য । যার ফলে 
আমাদের সমাজে কঠোর পরিশ্রমে 
না। এ শ্রেণির মানুষকে সিয়াম পালনে 
সহযোগিতা করা মুসলিম সমাজের 
সামষ্ঠিক দায়িত। প্রয়োজনে কঠোর 


পরিশ্রম থেকে তাদেরকে অব্যাহতি 
কর্মসূচির আওতায় আনা ইসলামি 
রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িতৃ | সিয়াম সাধনার 
মাসে দিনের বেলায় ভারি কাজকর্ম বন্ধ 
রাখা অথবা রাতের বেলায় কষ্টসাধ্য 
কাজ করার ব্যবস্থা রাখা দরকার । 


পশ্চামাকাশে শাওয়াল এর বাকী চাঁদ 
দৃশ্যমান হলেই পরবর্তী দিন ঈদুল 
ফিতর অবধারিত। নতুন জামা-কাপড় 
থাকুক বা নাই থাকুক, শাওয়ালের 
প্রথম দিনে কোনো মুসলমানের জন্য 
রোযা রাখার অনুমতি নেই। ঠিকভাবে 
রোজা পালন না করে একজন সাধারণ 
মুসলমান অস্টালিকায় 
জমকালো জামা-কাপড় পরিধান করে 
ঈদের যে পুলক অনুভব করে না, জীর্ণ 
কুটিরের শীর্ণ পোশাকে একজন মুস্তাকি 
মুমিনের ঈদ উৎসব হয় তার চেয়ে 
বেশি প্রাণবন্ত। সফলভাবে সিয়াম- 
কিয়াম পালনের অনাবিল আনন্দের 


___771.হ..) আত্তার্ডহীদ ২১ 
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কারণে ঈদুল ফিতরের সামগ্রিক 


মেলে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি 


আনন্দ-উৎসব তাকে হাতছানি দিয়ে 
ডাকে । অবশ্য যে রোযা পালন 
করেনি, বাহারি ও জৌলুশপূর্ণ কাপড় 


দেশের মুদ্বা অন্য দেশে সাধারণভাবে 


প্রচলনের রেওয়াজ নেই। বর্তমান 
পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত 


ক. নিম্নমান সম্পন্ন: যব, গম ও আটা, 
খ. মধ্যমানসম্পন্ন: খেজুর ও 

গ. উচ্চমান সম্পন্ন: কিসমিস । 

যে কোনো একটি পরিমানে সাদাকাতুল 


কেনার ব্যর্থতার কারণে তার ঈদ 


আন্তর্জাতিক মুদ্রাটর নাম হলো 


ফিতর আদায়ে একজন মুসলমান 


উত্সব হয় অনেকটা বিবর্ণ ও পানসে। 


ডলার । এ ডলারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 


মুসলিম সমাজে এ প্রবচনটির 
কিংবদন্তি রয়েছে, “ওই ব্যক্তির জন্য 
ঈদ নয়, যে বাহারি ও দামি পেশাক 


রাষ্ট্রের মুদ্রার মান নির্ণয় হয়। নির্ধারিত 


দায়মুক্ত হয়। ইসলাম সাদাকা 
আদায়ের ক্ষেত্রে সদা দাতার চেয়েও 


খাদ্য-পণ্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিত্র 


অর্তজাতিকীকরণের 


পরিধান করেছে । যারা আল্লাহর ভয়ে 


পরিচয় বহন 


রোযা পালন করেছে তাদের জন্যেই 
ঈদের প্রকৃত আনন্দ ।' 


করে। অধুনিক সভ্যতার ডলার এ 
ধারণা পরিপুষ্ট করে। এ বিধান থেকে 


সারকথা হলো, ইফতারি-সেহরির 
মজাদার পানাহার ও নতুন জামা- 


ইসলামের আন্তর্জাতিকীকরণের ধারণা 
পাওয়া যায়। স্বর্ণ-রূপা দ্বারা যাকাতের 


কাপড়ের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সম্পর্ক 


নিসাব নিধরিণের ক্ষেত্রেও ইসলামের 


অতীব গৌণ । ঈমান ও ইহতিসাব 


সার্বজনিনতার প্রমাণ বহন করে। 


সহকারে সিয়াম ও কিয়াম পালনই 


কারণ এ দুটি খনিজদ্রব্য পৃথিবীর সর্বত্র 


হলো মুখ্য । ঈদের নির্মল আনন্দ 
প্রকাশে ইসলাম কোনো ধরনের বাধা 


ব্যবহারযোগ্য এবং তার মুল্যমান 
সর্বজনগ্রাহ্য। সাদাকাতুল_ ফিতরের 


প্রদান করে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে 
উৎসাহ যোগায় । যার কারণে কোলিণ্য 
পরিহারপূর্বক নতুন জামা-কাপড় 


নিসাবের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক 
প্রণিধানযোগ্য তা হলো, এখানে 
নির্ধারিত পণ্যসমগ্ধ খাদ্যরুচি ও 


পরিধান করে ঈদের সালাত আদায় 
করা একটি শাশ্বত সুনাহ। 


সাদাকাতুল ফিতর: একটি 
বিজ্ঞানসম্মত ইবাদত 


ঈদ উৎসবে দরিদ্র মুসলমানদের শরিক 
করবার নিমিত্তে সামর্থবানদের উপর 
“সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব। যার প্রয়োগবিধি অত্যন্ত 

ত ও বাস্তবানুগ । 
সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে এমন 
একটি নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে, যা 
কিয়ামত অবধি সকল যুগ ও সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গতিশীল। ইসলামের নবি 
তত্কালীন আরবে প্রচলিত মুদ্রার 
ভিত্তিতে তার মূল্যমান নির্ধারণ 
করেননি; বরং কয়েকটি খাদ্যপণ্য 
নির্দিষ্ট পরিমানে আদায় করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। আরবের সহজপ্রাচ্য ও 
সুস্বাদু খাদ্যপণ্য খেজুরকেই ঘোষণা 
করা হয়েছে প্রধান উপকরণ হিসেবে 
কিসমিস, গম, যব ও আটাও সাদাকা 
হিসেবে আদায়যোগ্য । যা পৃথিবীর যে 
কোনো দেশে সহজলভ্য । মুদ্রার 
পরিবর্তে খাদ্যপণ্যের নির্ধারণে নবিজির 
বিজ্ঞানমন্কতার অকপট পরিচয় 
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মূল্যমানের ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও পাত্র 
বিশেষে পরিবর্তনশীল । যা আদায়কারী 
ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য সুবিধাজনক 
খেজুর ও কিসমিস ছিল আরবে নিত্য 
ও সর্বসাধারণ্যে ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য 
সহজলভ্য হিসেবে তার মূল্যমানও ছিল 
কম। দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হওয়ার 
কারণে আটা ও গম ছিল তৎকালীন 
আরবে অতি মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য 
পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে আটা ও 
গম হলো অতি সাধারণ ও সহজলভ্য 
৷ তুলনামূলকভাবে খেজুর ও কিসমিস 
অতি মূল্যবান ও মানসম্পন্ন পণ্য । 
তৎকালীন আরবে রুটির ম্যুল্যমান ও 
দুল্প্রাপ্যতার বিষয়ে বর্ণিত আছে, “দীর্ঘ 
দু'মাস পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ'র ঘর থেকে 
রুটি তৈরির ধোয়া ওঠতো না। তাদের 
একমাত্র আহার্যবস্ত ছিল দুটি কালো 


জিনিস । খেজুর ও পানি ।” 
সাদাকাতুর ফিতরের _ আরেকটি 


লাভালাভকে অগ্রাধিকার 


নিসাবের মধ্যে যদি কারো রূপার 
নিসাব পূর্ণ হয়, প্রাগ্রসর ফকিহদের 
মতে তার উপর যাকাত ফরয হয়। 
আবার স্বর্ণ ও রূপা উভয়ে মিলে রূপার 
নিসাব পূর্ণ হলেও যাকাত দিতে হয়। 
সাদাকাতুল ফিত্র আদায়ের ক্ষেত্রেও 
উচ্চবিত্তের . মুসলমানের জন্য 
কিসমিসের নিসাবে এক সা' হিসেবে 
আদায় করলে গ্রহীতার অধিকার বেশি 
সংরক্ষিত হয়। যার বর্তমান বাজার দর 
3509312261.50-1170715। 
মধ্যবিত্তের মুসলমানের জন্য খেজুরের 
অর্ধসা' পরিমানে সাদাকাতুর ফিত্র 
আদায়ে দাতা গ্রহীতা উভয়ের লাভবান 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । যার বর্তমার 
র (মধ্যমমানের খেজুর) 
10605115630. 752-1651/। আর 
সাধারণ মুসলমানের জন্য আটা বা 
গমের মূল্যমানে সাদাকা আদায় করতে 
কেনো দোষ নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
থেকে ঘোষিত যার মূল্যমান ৬০/৬৫ 
টাকা । (সূত্র: মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা) 
আমাদের সমাজে বিভিন্ন মসজিদ ও 
প্রতিষ্ঠান থেকে সাদাকাতুল ফিত্রের 
যে মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়, তাতে 
বারবার নিম্নবিত্তের নিসাবটিই 
আলোচনাই আসে। এতে দরিদ্র ও 
গ্রহীতার অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত 
হয়, তা গভীরভাবে বিবেচনায় আনা 
দরকার । বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে 
৬০/৬৫ টাকা দিয়ে ঈদ উৎসব পালন 
করা নিতান্তই হাস্যকর ও অসম্ভব 
ইসলাম বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী 
জীবনবিধান হিসেবে সাদাকাতুল 


ফিতরের মুল্যমান নিধরিণের ক্ষেত্রে 


বৈজ্ঞানিক ও সার্বজনীন দিক হলো, 


ফকিহ, আলিম ও খতিবদের সুতীক্ষ 


এখানে দাতার স্তরভেদে তিনটি 


বিবেচনা ও ধীমান সিদ্ধান্ত ইসলামের 


পরিমান (নেসাব) নির্ধরিণ করা 
হয়েছে: 


সার্বজনীন প্রয়োগবিধান আরো 
গতিশীল হতে পারে। 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং এ 


প্রসঙ্গে 


আলী হাসান তৈয়ব 


আধুনিক বিশ্বে অমুসলিম গবেষকরা 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 


যখন জ্ঞানের সমুদ্র পবিত্র কুরআনের 
ভেতর থেকে মণি-মুক্তো আহরণ করে 
নিজেদের নিয়ে যাচ্ছে অনন্য 
উচ্চতায়, তখন কুরআনের জাতি 
মুসলিমরা একে গুরুতু না দিয়ে, এর 
শিক্ষায় মনোনিবেশ না করে এবং এর 
যাচ্ছে ধ্বংস ও পতন নামক খাদের 
কিনারায় । পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করি, 
আজ তাওহীদের কালেমা পাঠকারী 


ভালো-মন্দ জ্ঞানের পেছনে ছুটছেন, 
জাগতিক জ্ঞান প্রচার ও উন্নতির 
পেছনে জীবনের বসন্তগুলোকে উৎসর্গ 
করছেন, অথচ তারা তাদের ইহ ও 
পরকালীন সার্বিক সাফল্যের নিশ্চয়তা 
দানকারী পবিত্র কুরআনটাই কেবল 
পড়ছেন না। কুরআনের ছীাচে 
নিজেকে, নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রকে 
গড়ছেন না। এমনকি কুরআনুল কারীম 
নিয়ে তারা আর দশটি জ্ঞানগ্রন্থের 
মতো গবেষণাও করছেন না। অথচ 


জুন'১৮ 


ইরশাদ করেন, 
৪) ৮ 5০৮৬ এ 9) ৪ প্রঃ 
995৫০? 
“এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি 
কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য 
স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি 
নাধিল হয়েছে । আর যাতে তারা চিন্তা 
করে ।* 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
৬) গপ্ ১৫ ৮ 088) ০: খু 
22 পেতে ৬৫ ০৪০৯১৫৮০267 0৫ 
১১9 ৬25৫ ৫08 ১) 
32825298145 550153 286 


পর) 2৮8 


৪//০ 2৫2৮ ০৪ 
“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর 
চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের 
অন্তরসমূহে তালা রয়েছে? নিশ্চয় যারা 
হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর 
তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে 


করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা 
আশা দিয়ে থাকে । এটি এ জন্য যে, 
আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা 
অপছন্দ করে । তাদের উদ্দেশ্যে তারা 
বলে, অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে 
তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ 
তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত 


হযরত 
(রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ শাদ করেন, 
42425 তায শি ৩255 
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম 
যে কুরআন শেখে এবং (অপরকে) 
শেখায় ।” 
আমরা জানি কুরআন শেখা ও মুখস্থ 
করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ । কারণ এ 
কুরআন হলো মহান রবের অলৌকিক 
বাণী। সরল পথের পাথেয় । আল্লাহর 
মজবুত রশি । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
রত 55 ৩৯ (৬5 5 1 ৩ 


হণ ৪ 2% ৮12৮2 1£ $ প্রেবেপিত প24 
৭০০১ 2০১ ১০৯০৩৮ এডি 35৮ এ 
৮22৫৫ সবর 


___0 আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
“আর এটি তো আমার সোজা পথ। 


আলোচনা করেন তার কাছে যারা 


সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর 


রয়েছে তাদের কাছে। আর যে 


এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, 


ব্যক্তিকে তার আমল পিছিয়ে দেয় 


তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো 


তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারবে 
না।”ও 


তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, 


সন্তানদের আল্লাহর কিতাব মুখস্ত 


যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্মন 
কর।”ঃ 


করায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং কুরআন বিষয়ে 
তাদের আগ্রহী করায় বিশাল ফযীলত 


যাকে এই কুরআন শেখার তওফীক 
দেওয়া হবে সে বিশাল মর্যাদা ও 
ফযীলতের অধিকারী হবে । আবদুল্লাহ 


রয়েছে। সন্তান ও পিতামাতার জন্য 
প্রচুর নেকী রয়েছে। সন্তানদের কল্যাণ 
এবং তাদের কল্যাণ যদ্বারা পিতামাতা 


ইবনে মাসউদ রোযি.) কর্তৃক বর্ণিত, 
াসলল্লাহ সা.) ইরশাদ করেন, 
৬০৪ এ ঞ তভ ১৪৬৮৩ ৬৮ 
কতটা ৯৫3 কা ০৭৯০9 
টৈ$ ৩৩০ ৩ 55 4১৮ এ] 
৩ 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে 
একটি আয়াত পড়বে, তার জন্য 


একটি নেকী লেখা হবে। আর 
নেকীটিকে করা হবে দশগুণ। আমি 
বলছি না ৪%৮ একটি হরফ। বরং 


“আলিফ' একটি হরফ, লাম" একটি 
হরফ এবং “মীম একটি হরফ" 1৫ 
সুবহানাল্লাহ! 

আবু হুরায়রা (রাষি.) কর্তৃক বর্ণিত, 
রািসুয়াহি মো) ইরশাদ করেন 

না 5১2 ০2 ৩৫ ৪৬ (০ 9) 


০5৫০৮5252৪৮ 
পরনে 


3 রত রি এ এ 

91 855 এ টি ৩৫9 

১০ ঝ। রে 4৫৮ (22 
82300 এ & 0 ৮৩ 4৪ 


(25 


“যখন কোনো দল আল্লাহর ঘরসমূহের 
কোনোটিতে সমবেত হয় কুরআন 
তিলাওয়াতের জন্য এবং পরস্পরে তা 
শেখার জন্য, তখন তাদের ওপর 


উপকৃত হতে পারেন তার অন্যতম 
হলো সন্তানকে কুরআন শেখানো । 
যেমন হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা 
রোযি.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 

১৪3] 4০ (৪৪ 5০০91 ৩৬ রঃ 


42 ১৯৭৫০৮ 
“মানুষ যখন মরে যায় তখন তার 
(উৎস) থেকে (তার নেকীপ্রাপ্তির রাস্তা 
খোলা থাকে): সাদাকায়ে জারিয়া, 
এমন ইলম যা থেকে মানুষ উপকৃত 
হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য 


আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করবে এবং তা 
পড়ার চেষ্টা করবে। অতএব 
পিতামাতাদের কর্তব্য হবে, আপন 
সন্তানদের আল্লাহর কিতাব শিক্ষা 
দেওয়া, তা মুখস্থ ও চর্চায় অনুপ্রাণিত 
করা। যাতে করে সবাই এর নেকী 
লাভ করতে পারে এবং ভ্রান্তি ও 
পদহ্থলন থেকে বাচতে পারে । কেননা 
কুরআনে কারীম হলো আল্লাহর কাছে 
পৌঁছার জন্য মজবুত রশি এবং এর 
সরল পথ স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


22৫৫৮ ৮0৫ 


81868695595 2 


তিন ০ 


সকীনা নাযিল হয়, তাদেরকে রহমত 


“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জবকে 


ঢেকে ফেলে, তাদের ফেরেশতারা 


দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো 


বেষ্টন করেন এবং আল্লাহ তাদের 
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না।”৮ 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
৪9:355553)১১৩৬এ৬৬ ০৪৩০5 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃচভাবে 
ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল 
পথের দিশা দেয়া হবে ।” 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (োষি.) 
কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
ও বো ও ভি নও এ 
এ বিএ ঝ 75 
“আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস 
রেখে গেলাম আমার পরে যা তোমরা 
দৃচভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা 
কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর 
কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নাহ ।”” 
আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের দেশে 
আল্লাহর কিতাব নিখুঁতভাবে পঠন- 
পাঠন ও মুখস্থ করণের খেদমতে নানা 
উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। 
দেশের লাখ লাখ মসজিদে, সব 
এলাকার মক্তবগুলোয় দিনরাত 
কুরআন শিক্ষার মতো মহৎ উদ্যোগ 
পূর্ব থেকেই চলে আসছে। সময়ের 
পূরণে নানা উপায়ে মুসলিমকে 
কুরআনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করতে আল্লাহর 
অসংখ্য বান্দা নিরলস কাজ করে 
যাচ্ছেন। সহজে কুরআন শিক্ষার জন্য 
বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র কয়েক দিনে 
মাতৃভাষা নয় এমন এক ভাষা আরবীর 
অক্ষর জ্ঞান দিয়ে পবিত্র কুরআন 
পড়ায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত 
উদ্যোগেও অনেকে নিজে কিংবা 
নিজের সন্তানকে প্রাইভেট শিক্ষক 
রেখে কুরআন শেখার ব্যবস্থা করছেন। 
আল্লাহর পথে আহ্বানরত সকল 
জামায়াত ও গোষ্ঠীই মানুষকে 
কম-বেশি করে আসছেন। দেশের 
প্রতিটি প্রান্তে ইসলামী শিক্ষার বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান সরকারি (আলিয়া) ও 
বেসরকারি (কওমী) ধারার 
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মাদরাসাগুলোতেও যত্বের সঙ্গে 
কুরআন শিক্ষার এই ফযীলতপূর্ণ কাজ 
চলছে। 

তবে এসব উদ্যোগকে আরও এগিয়ে 


আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন তিনি 


পরিবার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করা। 


এককালীন বড় অনুদানও দিতে 
পারেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়গা বা 
নির্মাণ সামগ্রীও দান করতে পারেন । 


নিতে হবে। এদিকে আরও গুরুতৃ 
দিতে হবে । আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে কুরআন ও কুরআনের শিক্ষা 


দীন প্রচারের কাজটি সাধারণত ধর্মপ্রাণ 


প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে 


জরুরী । এতে করে শিক্ষকদের বেতন, 


প্রতিটি মুসলিমকে সর্বাধিক গুরুত্ব 


ছাত্রদের খরচাদি যোগানোসহ অন্যান্য 


দিয়ে বিবেচনা করতে হবে যাতে 
আলোয় আলোকিত এবং কুরআনের 
করতে হবে। তাদের জন্য শুধু এ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করেই দায়িত্ব শেষ করা 
যাবে না, বরং নিয়মিত তদারক করতে 
হবে তারা ঠিক মতো পড়ছে কি-না, 
প্রত্যহ মক্তব-মসজিদ বা মাদরাসায় 
যাচ্ছে কি-না। তারা সালাত আদায়ে 
মসজিদে যাচ্ছে কি-না। আরও 
নিজেদের মুল্যবান সময় খারাপ কিছু 
তো দূরের কথা অনর্থক কিছুতেও ব্যয় 
না করে। এমন খেলাধুলায় যাতে না 
জড়ায় যা তার শরীর-মনকে কলুষিত 
করতে পারে। তার মধ্যে বদ স্বভাব 
কিংবা খারাপ চরিত্রের অনুপ্রবেশ 
ঘটাতে পারে। 

প্রত্যেক অভিভাবকেরই দায়িত নিতে 
হবে নিজের অধীন সন্তানদের । কারণ 
সন্তানরা হলো কলিজার টুকরো, 
আমাদের কীধে সন্তানরা আল্লাহর 
আমানত স্বরূপ। অতএব তাদের প্রতি 
আমাদের দায়িতু সম্পর্কে সজাগ 
থাকতে হবে। এ বিষয়টাকে গুরুত্ব 
দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আর 
এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এসবের 


শিক্ষক-পরিচালকদের সার্বিকভাবে 
সহযোগিতা করতে হবে। এটিকে 


নিজের দায়িতু মনে করে তাদের পাশে 
গিয়ে দীড়াতে হবে। বলাবাহুল্য এ 
কাজটির জন্য অব্যহতভাবে অথের 
প্রয়োজন। এ জন্য আমরা মাসিক বা 
বার্ষিক অল্প করে হলেও অনুদান দেব। 


জুন'১৮ 


প্রয়োজন সহজেই পুরণ করা সম্ভব 
হয়। 
এই পুণ্যকর্মে, লাভজনক ব্যবসায় 
প্রতিযোগিতামূলক আমাদের এগিয়ে 
আসতে হবে। এতে করে আমাদের 
প্রভূত নেকী অর্জিত হবে। আল্লাহ 
অল্পের বিনিময়ে বেশি দান করেন। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
881৮ 55 ০2 ৫564 
8০84 ৮2592882415 
58556044556 3850552৮288 
৪5 
“নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন 
করে, সালাত কায়েম করে এবং 
আল্লাহ যে রি্‌ক দিয়েছেন তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা 
এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা 
কখনো ধ্বংস হবে না। যাতে তিনি 
তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান 
করেন এবং নিজ অনুগ্ধহে তাদেরকে 
আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি 
অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী ।”৯১ 
এতে করে আমাদের কাজিফষিত ফায়দা 
হাসিল হবে। উন্নত ফল বেরিয়ে 
আসবে । আমাদের পরবর্তীতে এমন 
এক প্রজন্ম গড়ে ওঠবে যারা 
আখলাক-চরিত্রে হবে অনন্য। যারা 
আল্লাহর কিতাব হিফজকারী হবে 
নিজের পিতামাতা ও সমাজের জন্য 
কল্যাণের বার্তাবাহী হবে । সবার নিয়ত 
হলে, কাজ নিখুঁত হলে এবং 
সার্বিক সহযোগিতা দিলে এ কাজ 
বেশি কঠিন নয়। 
অতএব আমাদের সবার কর্তব্য হলো 
নিজের ব্যাপারে, নিজেদের সন্তান ও 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

৫ গ্গ। ৮৫৮ ৮৮৮2£4 (2 গপ। ৮৪১৫ শর্ট 
06255 পুষ্ট তি সন ৫৫ এ 
৫১৫ 24৮ (পিঙ্গাণ এপ 5৮ ৫ ৮৯৮2৫ 
5৬ গস জত ঠা ৩৫ ৩০৪০ 


প:৮%৮৮৮ চঠপপর্ব (৫4) ৫5৮5৮ খ্ঘ £) প5 
৩0532 ০১০ 2 এ ০222 ৭ হা 
পাঠাই 9 

০৬১১০%, 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা 


নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে আগ্তন হতে বাচাও যার 
জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে 
রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, 
যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ 
দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। 
আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে 
আদেশ করা হয় ।”১২ 

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ 
করেন . 


/ ক 
০৫৪০ ০০ পয (43 €5 নি ১1) 
৭৬5 225 6) ৮ দি ৬ (53৩ 
23 এ এ 65 42935 5 
445 85-5 2 ৯5৫ 43৩ ০৪ 
985 55 এও ৩৪ 05 এগ এ 


9৩ 995 
৭৬০০4465144 সা এড 495 

(4850 0০ 
“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িতশীল আর 
সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ 
দায়িতু সম্পর্কে। ইমাম তথা জননেতা 
একজন দায়িতৃশীল; তিনি তার দায়িতৃ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ 
দায়িতৃশীল তার পরিবারের; তিনি 
জিজ্ঞাসিত হবেন তার দায়িত্ব 
সম্পর্কে । স্ত্রী দায়িতৃশীল তার স্বামীর 
গৃহ ও সন্তানের; তিনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন তার দায়িতৃ সম্পর্কে । মানুষের 
(দাস) ভৃত্য দায়িতৃশীল মুনিবের 
সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার 
মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব 
সতর্ক থেকো, তোমরা সবাই 
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দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে 


থাকবে । তারা চিৎকার করে বলবে, হে 


আমাদের তাওফীক দিন। আল্লাহ 


পিতা, আপনি আমাকে ধ্বংস করেছেন 


নিজ দায়িতৃ সম্পর্কে ৷” 
ইমাম টং (রহ.) বলেন, কেন?!! 
“দায়িতশীল তিনিই, যিনি হবেন তারপরও 


আমাদেরকে নিজেদের সন্তানদের তার 
নির্দেশ মতো গঙে তোলার তওফীক 


কিভাবে পিতা-মাতারা 


রক্ষণাবেক্ষণকারী, বিশ্বস্ত, নিজ দায়িতৃ 
ও নজরাধীন বিষয়ের কল্যাণ ও স্বার্থ 
সম্পর্কে সজাগ । এ থেকেই বুঝা যায় 


কলিজার টুকরা সন্তানদের জাহান্নামের 
জ্বালানি হিসেবে বেঙে উঠতে দেনঃ!! 
বরং তারা জাহান্নামে পৌঁছার সব 


যা কিছু তার নজরাধীন রয়েছে, তাতে 
তার ইনসাফ কাম্য। তার দুনিয়া ও 


সামগ্রী তাদের জন্য ক্রয় করেন। 
এমনটি হবার কারণ সাধারণ পিতা- 


আখিরাত এবং সং্রিষ্ট বিষয়ের কল্যাণ 
কাম্য । আজকাল অনেক বাবা-মাই 


মাতার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা । আর 
ইসলামের নির্দেশনা মতো সন্তানের 


চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা 
পর্যন্তই তাদের দায়িতু সীমিত। কখনো 
খেলাধুলা ও বস্তুগত আরও কিছুকে 


লালন-পালন পদ্ধতি না জানা। এর 
সিংহভাগই সন্তানের প্রতি তাদের 
দায়িত সম্পর্কে । এ কারণেই পিতৃতৃ ও 
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এর সঙ্গে যোগ করা হয়। অথচ তারা 
তাদের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে 
পারেন না। কারণ তাদের গুরুত্ের 


দিন। আমীন। 


* আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৪৪ 

২ আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, ৪ ৭:২৪-২৬ 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৬, পৃ. ১৯২, 
হাদীস: ৫০২৭ 


মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০ 


মাতৃতৃ একটি গুরুতৃপূর্ণ মানবিক 
দায়িত, যা সীমাহীন যত্বের দাবি 
রাখে । তাই মুসলিম নর-নারীকে এ 


সবটুকু জুড়ে থাকে শারীরিক 


দায়িতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা 


প্রতিপালন, কখনো বৃদ্ধিবত্তিক 
লালনকেও এর সঙ্গে যোগ করা হয়। 


উচিত । মুসলিম বিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য 
আগামী প্রজন্মকে এ দায়িতের জন্য 


তবে রূহ তথা আত্মার খোরাক 
সম্পর্কে উদাসীনতা দেখানো হয়। 


উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা । তাদেরকে 
এ দায়িতের সঙ্গে যথাযথভাবে 


অথচ বাস্তবে মানুষ প্রথমে রূহ তারপর 
বুদ্ধি অতঃপর দেহ। 
সাহাবীদের বাণী হিসেবে অনেক সময় 


পরিচিত করা। 

আসুন আমরা নিজেদের সময় ও 
সম্পদ আল্লাহর কাজে ব্যবহার করি। 
সময় থাকতেই নিজের উভয় জগতের 


সন্তানরা পিতামাতার পেছনে লেগে 


কল্যাণে কাজে লাগাই। আল্লাহ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস: ২৬৯৯ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৬৫২, হাদীস: 
১৩৭৬ 

” আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০১ 

১ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, দার 
লেবনান (১৪০৬ হি. - ১৯৮৫ খরি.), পৃ. 
৮৯৯, হাদীস: ২ 

১ আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫:২৯-৩০ 

রি আর সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

»* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৭১৩৮ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন”১৮ 


আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


উবায়দুল হক খান 


ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা । 

অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন-হাদিসের 

আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য 

আত্মা তথা মনকে সমর্পণ করা। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
82504850506 

“মান আল্লাহর নিকট একমাত্র 

মনোনীত ধর্ম ইসলাম |” 

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম 


565৬ ৮১181282185 00৫ প্র 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের 
মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর |” 
উক্ত আয়াতের মধ্যে প্রত্যেক 
ঈমানদার ব্যক্তিকে ঈমান আনার পর 
ইসলামের বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ 
অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে বলা 
হয়েছে। অন্যথায় শুধু মুমিন তথা 


মানেই ইসলাম। অন্য কোনো ধর্মের 


আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে 


মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 


প্রকৃত মুসলমান বলা যাবে না। 


মুক্তি অসম্ভব। ইসলামের উপমা হলো 


প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত একটি 


একটি তাবুর ন্যায়। তাবু যেমন তার 


দেয়াল ঘড়ির ন্যায়। যার সেকেন্ডের 
কাটা, মিনিটের কাটা এবং ঘণ্টার কাটা 


শীতের সময় ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড বাতাসের 
সময় থুলা-বালি থেকে রক্ষা করে, 


আছে। ব্যাটারিতে আছে পূর্ণ চার্জ 
বেতার কেন্দ্রের সময়ের সাথে সেটার 


তন্ধপ ইসলাম মানুষকে পরকালীন 
আযাব থেকে রক্ষা করে। 

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের প্রতিটি 
পদক্ষেপে যারা কুরআন-সুনাহর 


সময়ের মিল রয়েছে । এ ধরনের ঘড়ির 
সময় দেখে কেউ যদি কোনো মিটিয়ে 
যোগ দিতে চায়, তাহলে সে প্রস্তুতি 
নিয়ে ঠিক সময়ে মিটিংয়ে উপস্থিত 


পরিপূর্ণ অনুসরণ করে তারাই প্রকৃত 
মুসলমান। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা 


জুন'১৮ 


হতে পারবে । ঈমানও তেমনি বিষয় 
ঈমান গ্রহণ করার পর ঘণ্টার কাটার 


ওয়াজিব এবং সেকেন্ডের কাটার মত 
সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে। 
জীবনের কোনো অসস্থাতেই ফরয- 
ওয়াজিব বাদ দেয়া যাবে না। যেমন 
ঘন্টা কিংবা মিনিটের কীটা যদি কিছু 
সময়ের জন্য থেমে যায় তাহলে ঘড়ি 
পারবে না, ঠিক তেমনি ফরয বা 
ওয়াজিব যদি ছুটে যায় তাহলে ঈমানও 
ব্যক্তিকে পূর্ণ ঈমানদার বানাতে পারবে 
না। ঘড়ির ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে 
গেলে যেমন পুনরায় সচল করার জন্য 
নতুন ব্যাটারি লাগাতে হয়, তদ্রপ 
শয়তানের ধোকায় পড়ে মানুষের 
মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়। সে জন্য 
মাঝে মধ্যে ওলীদের মজলিসে অথবা 
ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে মনের 
ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে ঈমান তাজা 
করতে হয়। তাহলেই প্রকৃত মুসলমান 
হওয়া যাবে, আখেরাতের প্রস্তুতি নেয় 
যাবে। আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি 
অর্জন করে হাজির হওয়া যাবে 
আন্নাহর দরবারে । 


_--20 আত্তর্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আর যারা ইসলামের কিছু বিধান পালন 


যারা যা দান করবার তা ভীত কম্পিত 


করে আর কিছু পালন করে না, 


হৃদয়ে এ কারণে দান করে, তারা 


তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ক্ষতি থেকে 
বাঁচা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া 


যেমন- নামায পড়ে তবে নিয়মিত 


তাদের পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন 


পড়ে না। রোযা রাখে, সবগুলো রাখে করবে 


না। অন্যান্য আমলের বেলায়ও কিছু 
করে কিছু করে না। আবার করলেও 
নিয়মিত করে না। এদের দৃষ্টান্ত হলো 
এমন দেয়াল ঘড়ির ন্যায়, যার 
সেকেণ্ডের কাটা, মিনিটের কাঁটা, ঘণ্টার 
কাটা আছে, কিন্তু ঘড়ির সময়ের 
বেতার কেন্দ্রের সময়ের সাথে মিল 
নেই। এমন ঘড়ি দূর থেকে ঘড়ি মনে 
হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। এ 
বিভ্রান্তির স্বীকার হতে হবে তাকে 
তদ্রপ যে ব্যক্তি ইসলামের সকল বিধন 
মানে না, সে দূর থেকে দর্শকের 
দৃষ্টিতে মুসলমান, কিন্তু ইসলামের 
দৃষ্টিতে মুসলমান নয়। 

কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 
বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত মুমিন 
১২ গুণ এভাবে বর্ণনা 


1০৪৪৪ 


টিটি 12858 ৩529 218৫ 
90285322860 55859)52521520 
“যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ 
করা হলে তাদের অন্তর ভীত হয়, যারা 
তাদের বিপদাপদে ধের্য ধারণ করে, 
যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা 
দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে ।”* 


র ] 
হাদিস শরীফে রাসুল (সা.) ইরাশাদ 


করেন, 
? ? 
(55৫9 


হলো, শুধু আল্লাহর ভয়ে পরকালীন 
জীবনে ক্ষতিকর সব বিষয় ও জিনিস 
থেকে বেঁচে থাকা । তাকওয়ার সাতটি 
স্তর রয়েছে, 

১. শিরক ও কুফর থেকে বাচা । 
২.বিদআত থেকে বাচা | 

৩.কবীরা গোনাহ থেকে বাচা । 


“প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি যার জিহ্বা 
[মুখ] ও হাত থেকে অপর মুসলমান 
নিরাপদ থাকে ।”ঃ 

অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তির মুখের কথা 
অপর মুসলমানের জন্য কষ্টদায়ক না 
হয়, তার সম্মানহানির কারণ না হয় 
এবং তার হাতের মাধ্যমে যত প্রকার 
অন্যায় সম্ভব সেগুলো থেকে অন্য 


৪.কবীরা ও সগীরা উভয় গোনাহ 
থেকে বাচা । 

৫. সেসব মুবাহ যা হারামের দিকে 
পৌছে দেয় সেগুলো থেকে বাঁচা। 

৬. সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাচা । 

৭.গাইরুল্লাহ থেকে পরহেয করা । 

মোটকথা, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর 

রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হলো, শিরক ও 


মুসলমান নিজেকে নিরাপদ মনে করে, 
তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে 
গণ্য হবে। 

বাস্তবে দেখা যায়, গরু একটি অতি 
উপকারী প্রাণী । যেমন- গরুর গোশত 


য় জুতা ও বিভিন্ন প্রকার 
আসবাব তৈরি করা যায়। এমনকি 
চামড়া ধোয়া পানিও কেমিক্যাল 
হিসেবে ব্যবহার করা যায়। 


এছাড়াও সুরা মুমিনুনের প্রাথমিক 


ঠিক তেমনিভাবে প্রকৃত মুসলমানের 


আয়াতগ্তলোতে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত 
মুমিন মুসলমানের গুণ এভাবে বর্ণনা 
করেছেন, 

যারা নিজেদের নামাযে নম্র । 

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত । 
যারা যাকাত দান করে । 

যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে । 
যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে 
হুশিয়ার থাকে। 

যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত । 


সকল প্রকার কাজ-কর্ম থেকে মানুষ 
এবং প্রাণীকুল কোনো না কোনোভাবে 
উপকার লাভ করবে । আর যখন সে 
সবার জন্য উপকারের কারণ হবে 
তখনই তাকে প্রকৃত মুমিন বলা যাবে । 
প্রকৃত মুমিন মুসলমানের অন্যতম 
একটি গুণ হলো, তাকওয়া অর্জন 
করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
০ 
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যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন করে। 

যারা তাদের পালনকর্তার সাথে 
কাউকে শরীক করে না। 


জুন'১৮ 


নিশ্চয়ই তারা তোমাদের মধ্য থেকে 
আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত, যারা 
অধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী তথা 
খেদাভীরু |” 


কুফর থেকে বাচা আর সর্বোচ্চ স্তর 
হলো, গাইরুল্লাহ থেকে পরহেয করা। 
অর্থাৎ প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
উদ্দেশ্য হওয়া। এটা হলো সবচেয়ে 
খাস স্তর । এ স্তরটি নৈকট্য প্রাপ্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ তথা নবী ও ওলীগণের 
তাকওয়া । 
প্রকৃত মুমিন মুসলমানের আরেকটি গুণ 
হচ্ছে, নিজেকে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ ও 
অপরাধী মনে করা। নিজের গোনাহের 
কারণে লজ্জিত হয়ে তার নিকট 
কান্নাকাটি করা। 
সুতরাং আমদের প্রত্যেক মুসলমানের 
উচিত নিজের কৃত গোনাহের কারণে 
তাওবা করা, কান্নাকটি করা এবং পূর্ণ 
ঈমানের উপর অবিচল থাকা। আল্লাহ 
তাআলা আমাদের প্রকৃত মুমিন 
মুসলমানের গুণ অর্জন করার তওফিক 
দান করুন। আমিন। 


লেখক: মুঈনে মুফতী, জামিআ সাবিলুর রাশাদ 
গাজীপুর 


১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০৪ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৩৫ 

* আল-বৃখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১, 


« আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩ 
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সা।হি।ত্য।-।শি।ক্ষা। 


জনক এক অন্ধ মহাকবি! 


মুহাম্মদ ফরিদ হাসান, আরেফিন শিমন 
জীবন আমাকে দিয়েছে ঢের শিক্ষা অবশ্যন্তাবীভাবে আছেন কবি রুদাকির কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 
শিক্ষার কাছে জীবন নেয় যে দীক্ষা রুদাকিও। যে ফার্সি কবিতার সুষম সভাকবি নিযুক্ত করেন । এটি ছিল কবি 
অপরের সুখে হয়ো না তুমি দুখি ধারা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং রুদাকির জন্য স্বর্ণসময়। এ সময় তিনি 
তোমার সুখেও হবে না কেউ সুখি সারা বিশ্বের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রচুর কবিতা রচনা করেন। একই সঙ্গে 


আমাদের মধ্যে অনেকেই মাঝেমাঝেই 
হতাশ হয়ে যাই। এটা নেই, সেটা 
নেই কত অভিযোগ আল্লাহ তাআলার 


করছে সেই ফার্সি কবিতার মূল ভিত্তি 


নাস ইবনে আহমাদ, আবুল ফাযল 


গড়ে উঠেছিল রুদাকির হাতে । বলতে 


বালামি, দার্শনিক শাহিদ বালখি, 


গেলে তার হাত ধরে ফার্সি কবিতা 


কাছে। অথচ কিছু মানুষ এর অনেক 
কিছু না থাকা সত্তেও তারা ইতিহাসের 
পাতায় যায়গা করে নিয়েছেন 


শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে এখন 
সহস্রাব্দ পেরিয়েছে। রুদাকি যখন 
কবিতা লেখা শুরু করেন তখনও ফার্সি 


সগৌরবে। এই “কিছু নাইপ্টা যদি হয় 
“চোখ* তবে তো কথাই নেই । যেখানে 
হতাশায় ডুবে থাকার কথা, সেখানে 
তারা পৌছে গেছেন সফলতার স্বর্ণ 


আবুল হাসান মুরাদি, কবি আবু 
প্রমুখ বরেণ্যদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রুদাকি সেই সব 


ভাষায় কাব্য রচনার চল ছিল না 


সৌভাগ্যবান প্রাচীন কবিদের একজন 


রুদাকিই প্রথম আরবী বর্ণমালা 


যিনি জীবিতাবস্থায় কবিতার জন্য 


ব্যবহার করে ফার্সি কবিতা লেখেন । এ 


তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং একই 


জন্য তাকে “আদম-উল-শোয়ারা বলে 


শিখরে । তেমনি একজন হলেন 


বাকি সাহিত্য দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা 


অভিহিত করা হয়। তৎকালীন সময়ে 
কবিতাও সঙ্গীতের মতো সুর সহযোগে 


সঙ্গে অঢেল প্রতিপত্তির অধিকারী হন। 
রুদাকি প্রচণ্ড ছিলেন। 
কবিতার প্রতি তার তৃষ্ণা ছিল আজন্ম। 


উপস্থাপিত . হতো। রুদাকির 


তিনি প্রচুর লিখতে পছন্দ করতেন। 


উপস্থাপনশৈলীও ছিল দৃষ্টিনন্দন 
উপস্থাপন ও রচনাশৈলীর কারণে তার 


গজল, কাসিদা, মর্সিয়া, মাসনাভী ও 
প্রশংসাগীতি এই শাখাগুলোতে তার 


কবিতা বা শ্রোকগুলো এতই 


গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশেষত, 


হয়, তবু ফার্সি সাহিত্য টিকে থাকবে ।' 
এই সাতজন কবির তালিকায় যেমন 
ফেরদৌসী, হাফিজ, নিযামী, রুমী, 
সাদী ও জামী আছেন, তেমনি 


জুন'১৮ 


প্রভাবশালী ছিল যে, অল্প ক'দিনেই 


তার হাত ধরেই এই শাখাগুলো 


তার খ্যাতি ইরান পেরিয়ে অন্যান্য 


গতিশীলতার সন্ধান পেয়েছিল। দ্বাদশ 


দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ের 


শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি রাশিদি 


সাহিত্যরসিক-শাসক নাসর সামানী 


সামারকান্দি মনে করেন, রুদাকি ১৩ 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ২৯ 


সা।হি।ত্য।-।শি।ক্ষা। 
লাখ দ্বিপদী পড়িক্ত রচনা করেছেন। 


থেকে । অর্থাৎ সময় থেকে শিক্ষা 


তবে সময়ের আবর্তনে ও সংরক্ষণের 


নিলেই ভাল কিছু করা সম্ভব। রুদাকি 


অভাবে এখন স্বল্পসংখ্যক কিছু পড্ক্তি 


অসংখ্য প্রেমের কবিতা রচনা 


টিকে আছে। ৯৩১ খিস্টাব্দে রুদাকি 


করেছেন। বিশেষ করে ত্রষ্টাপ্রেম তার 


তার বিখ্যাত গ্রন্থ “কালিলা ও দিমনা' 
রচনা করেন। এ বইটি ভারতীয় 
“পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের ফার্সি কাব্যরূপ। 


কবিতায় বার বার এসেছে। একই 
সঙ্গে তিনি ইসলামিক মিথগুলোকে 
প্রেমের উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার 


অনুবাদ হলেও রুদাকি “কালিলা ও 
দিমনা' গ্রন্থে ফার্সি ভাব, পরিবেশ ও 
ভাষার অপূর্ব সমন্বয় করতে সক্ষম 


করেছেন। ইউসুফকে নিয়ে তার 
পড়িক্ত: “ইউসুফের ফুল্ল-চাঁদ চেহারায় 
মন হলো প্রেমার্ত/মিসরী যুবতীর সম 


হয়েছিলেন। এ কাব্যে রুদাকির 


হৃদয় মম ভেঙ্গে চৌচির... ।” রুদাকি 


কবিভশক্তির সক্রিয়তা ও প্রতিপত্তি 


মানুষকে মানুষ ইসেবেই দেখেছেন 


প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার 


মানুষের ওপর তিনি অতিমাত্রায় 


পরবর্তী কবিগণও তাদের রচনায় 


আরোপে বিশ্বাসী ছিলেন না 


“কালিলা ও দিমনা" গ্রন্থের কথা উল্লেখ 


প্রাটানকালে কবিরা যেসব প্রশংসাগীতি 


করেছেন । ধারণা করা হয়, এই গ্রন্থটি 


রচনা করতেন, তাতে ভুল প্রশংসা 


ছাড়াও তিনি আরও চারটি গ্রন্থ রচনা 


(তিলকে তাল) করার মানসিকতা 


করেছেন। প্রখ্যাত কবি জালালুদ্দিন 


ছিল। কিন্তু রূদাকির প্রশংসাগীতি ছিল 


রুমি ও ওমর খৈয়ামের রচনায়ও 
রুদাকির প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় । 


বাহুল্যবর্জিত। তিনি বিশ্বাস থেকে 
প্রশংসাগীতিগুলো রচনা করতেন 


রুদাকি যখন ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা 


তৎকালে কবিতার শব্দে শব্দে তিনি যে 


করেন তখন ফার্সি সাহিত্য ভাপ্তার ছিল 


চিত্রকল্প গেথে দিয়েছেন তা আজও 


প্রায় শূন্য । ফলে তিনি লেখার শুরুতে 
কাউকে ভিত্তি হিসেবে পাননি । যুগ 


গবেষকদের জন্য বিস্ময়ের বিষয় 
তার কবিতায় চিত্রকল্প: 


অনুযায়ী তার লেখা সংস্কারাচ্ছর, 
দর্শনের সঙ্গে বিরোধ ও অনাধুনিক 


“আমি সরখ শহরের কাছে একটি পাখি 
দেখেছি 


মানসম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্ত 


মেঘের কাছে সে গান গাইছিল 


এক্ষেত্রে রুদাকি ছিলেন বিরল 


আমি দেখলাম তার গায়ে একটি রঙিন 


প্রতিভার। রুদাকি প্রাচীন হয়েও 
ছিলেন আধুনিক, ধর্মীয় গপ্তিতে 


চাদর 
এই চাদরে ছিল অনেক রং” 


থেকেও তার ছিল ব্যাপৃত অভিজ্ঞান 


রুদাকির কবিতাগুলোর প্রকাশ ছিল 


তার কবিতায় দার্শনিকতাও নানা 
মাত্রায় ও সারল্যে উডভাসিত। কবি 
মাত্রই যে তার সময় থেকে এগিয়ে 


সরল। শিল্পগুণকে সঙ্গে নিয়েই তার 
এই সরলতা উভাসিত। শব্দ ও 
অলঙ্কারের যথার্থ প্রয়োগের কারণে 


থাকেন, বর্তমানে থেকে অনুভব করেন 


তার কবিতা এক শতাব্দী থেকে অন্য 


ভবিষ্যতকে রুদাকি তার প্রমাণ । তার 
কবিতায় সমাজ, রাষ্ট্র, চিত্রকল্প, 
দার্শনিকতা চিত্রিত হয়েছে নানা ভাবে । 


শতাব্দী পর্যন্ত পৌছে গেছে। তার 
কবিতা সম্পর্কে বিটিশ লেখক ও 
মধ্যপ্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড ব্রাউন মন্তব্য: 


ফার্সি জগতের প্রবহমান দার্শনিক 
ভাবধারা রুদাকির মধ্যে মহীরুহরূপে 


“রনদাকির বক্তব্য বর্তমানের পাঠকের 
কাছেও সহজবোধ্য হওয়ার ব্যাপারটি 


ছিল। তাই তো তাকে বলতে শুনি, 
সেই সহম্ বছর আগে থেকে তিনি 
বলছেন “যে নেয় নি শিক্ষা কখনও 


শেক্সপিয়ারের মতো, তার ভাষাও 


ফেলে আসা সময় থেকে/সে তো 


শেখেনি কিছুই এমনকি কোন শিক্ষক 
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ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে 
সহজবোধ্য । ..তেমনি ফার্সি 
ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে রুদাকির 
ভাষা আজও দুর্বোধ্য নয় । 


রুদাকির পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ 
জাফর ইবন মোহাম্মদ রুদাকি। তার 
জন্ম তাজিকিস্ড্রীনের পাঞ্জেকান্টের 
রুদাকে, ৮৫৮ খিস্টান্দে। অল্প বয়স 
থেকেই রুদাকির প্রতিভা তার 
স্বজনদের নজরে পড়ে। জীবনের 
বেশিরভাগ সময় তিনি মর্যাদা ও 
প্রতিপত্তির মালিক হলেও শেষ জীবন 
তার অর্থদৈন্যে কেটেছে । অনেকে মনে 
করেন এই মহাকবি শেষ বয়সে অন্ধ 
হয়ে গিয়েছিলেন । চরম দুর্দশার মধ্যে 
তার জীবন কেটেছে। 

রুদাকি শুধু ভালো কবি নন, ভালো 
গায়কও ছিলেন। তিনি নিজের লেখা 
গজল এমন সুন্দর করে গাইতেন যে, 
সবাই তন্ময় হয়ে শুনতো। রুদাকি 


আরবি ভাষায়ও পারদরশশী ছিলেন । 
তিনিই প্রথম বিখ্যাত শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ 


“কালিমা ওয়া দিমনা' ও “আলিফ 
লায়লা, ফার্সিতে অনুবাদ করেন। 
এছাড়া লায়লী-মজনু নামের প্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যায় ফারসি কবি 
রূদাকির খণ্ড কবিতাতে। 

একজন অন্ধ হয়ে এতো কিছু করা 
কীভাবে সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তরে 
রুদাকি বলেছিলেন, “জীবনযুদ্ধে 
জয়লাভের জন্য যেসব হাতিয়ারের 
প্রয়োজন, অন্ধত হচ্ছে সেসবের 
একটি । অন্য সব হাতিয়ার ধারালো 
থাকলে একটির অভাব আসলে কোনো 
অভাব নয় ।” 
অন্ধতুকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে 
জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা এই মহাকবি 
৯৪০ সালে মৃতু বরণ করেন। তিনি 
চলে গেছেন অনেক শত বছর আগে । 
তবু রেখে গেছেন সমগ্ৰ সাহিত্য 
জগতে তার অবদান । আর তাই তো 
ইতিহাসের পাতায় ফার্সি সাহিত্যের 
জনক মহাকবি রুদাকির নাম জ্বলজ্বল 
করেছে। 

শন্য থেকে সহপ্রাব্দ পেরোনো এই 
মহান কবির প্রতি আমাদের বিন্য 
শ্রদ্ধা । 
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“সময় পাই না কিংবা “সময় পাচ্ছি না" 
কথাটা আমরা এখন খুব বেশি বলে 
এবং শুনে থাকি। সন্দেহ নেই, বিবিধ 
পাপ ও আলসেমির কারণে আমাদের 
সময়ের বারাকাহ অনেক কম। কিন্তু 
তারপরও একটা কথা মাথায় রাখা 
উচিত সময় কখনই পাওয়া যায় না, 
সময় বের করে নিতে হয়। অনেক 
দীনী ভাইও প্রায়ই বলে থাকেন, 
কীভাবে যে সময় চলে যাচ্ছে টেরই 
পাচ্ছেন না অথচ তারা অনেক ভালো 
ভালো কাজের নিয়্যাত করে থাকেন। 
তাই দৈনন্দিন জীবনের শত ব্যস্ততা ও 
কাজের মাঝে থেকেও কীভাবে আমরা 
এই লিখা। তবে 777712 
1447722571571-এর ওপর 
হাজারখানেক বই পড়লেও আর কোর্স 
করলেও কিছুতেই সফলতা হতে 
আসবে না যদি আল্লাহর সাহায্য ও 
সন্তুষ্টি না থাকে। সবসময় মাথায় 
রাখতে হবে সময় ও কাজের বারাকাহ 
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। 
তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে 
সবার আগে মনোযোগ দেওয়া 
প্রয়োজন। আরেকটি শর্ত হল তীব্র 
ইচ্ছাশক্তি নিয়ে শুরু করতে হবে। 
রুটিন মেনে চলে সময়কে 
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ইচ্ছাশক্তির কোন বিকল্প নেই। আর 
কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল 
আলোচনায় চলে আসি: 


অভ্যাস বন্ধ করুন 

শুনে বেশ কঠিন মনে হলেও এটি 
77712 7/0710297177/-এর এক নম্বর 
সময়টুকু বরকতপুণ । এহ সময়ে 
নানাবিধ দুআ ও যিকর হাদীসে পাওয়া 


সময়ে করে রাখা গেলে সারাদিনের 
চাপ কমে যাবে ইনশাআল্লাহ । 


২. নির্দিষ্ট একটি 71746 1772716- 
এর মধ্যে কী কী করতে চান তা 
সুস্পষ্টভাবে লিখে ফেলুন 

ধরুন, শাবান মাসে আপনার সালানা 
ইমতিহান অথবা নভেম্বরে আপনার 
সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষা । আপনি 
এখন প্রস্তুতি শুরু করতে চান। 
প্রথমেই একটি কাগজে লিখে ফেলুন 
কোন কোন সাবজেক্টের কতটুকু 
সিলেবাসের পরীক্ষা । আপনি এই ১.৫ 


যায় যেগুলোর ফযীলত ও প্রভাব 
অপরিসীম । দিনের শুরুই যদি হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অন্তরের প্রশান্তি 
সময়মত গুছিয়ে নেওয়ার মানসিকতা 
তৈরি হয়ে যায়। গ্রীন্মকালে ফযরের 
পর মাদরসা-অফিস- স্কুল-কলেজ- 
ভার্সিটি টাইমের আগ পর্যন্ত প্রায় ২.৫- 
৩ ঘণ্টা এবং শীতকালে ১.৫-২ ঘণ্টা 
সময় পাওয়া যায়। এই বিপুল পরিমাণ 
সময়কে কাজে না লাগানোর কোন 
যৌক্তিকতা থাকতে পারে না, বিশেষত 
যখন এই সময়ে আল্লাহর অতিরিক্ত 
রহমত ও বরকত নেমে আসে। 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের কিছু অংশ এই 


মাস প্রতিটি সপ্তাহে কোন সাবজেক্টের 
কী কী টপিক পড়তে চান তা 
সুস্পষ্টভাবে লিখে ফেলুন। আমি শুধু 
উদাহরণ দিচ্ছি। অন্য যেকোন কাজেও 
একই নিয়ম প্রযোজ্য । যদি আপনি 
চান পরবর্তী ২ মাসে কুরআনের ১ 
পারা মুখস্থ করবেন তবে লিখে ফেলুন 
প্রতিদিন কতক্ষণ সময় দিয়ে কয়টি 
আয়াত মুখস্থ করবেন। তবে এই 
কাজে দুটি জিনিষ মাথায় রাখবেন, 
নিজের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত চাপ 
তাহলে 
গোল্লায় যাবে 
অস্পষ্টভাবে লিখবেন না। যেমন- এই 
কাজের ৬০% শেষ করতে চাই বা 
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সা।হি।ত্য।-।শি।ক্ষা। 


(পড়াশোনার ক্ষেত্রে) অমুক অমুক 
সাবজেক্ট এগিয়ে রাখতে চাই । 


৩. আল্লাহর সন্তষ্টির 

দিকে লক্ষ্য রাখুন 

177715 /77712-এর মধ্যে যা যা 
করতে চান এবং যে কারণে করতে 
চান তার কোনটিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি 
আছে কিনা তা যাচাই করে নিন। 
থাকলে এক্ষুণি এবং এক্ষুণি সেটা বাদ 
দিন। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট 
হল, সালাতের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট 
সময় আলাদা রেখেই 19471 
50/60/10 তৈরি করুন। এটি এমন 
হতে পারে সালাত শুরুর আগে ও পরে 
১০ মিনিট করে সময় অতিরিক্ত রেখে 
দিতে পারেন সুন্নাহ ও আযকারের 
জন্য। কখনই কাজের জন্য সালাত 
ছেড়ে দিবেন না। 


৪. প্রতিদিন দুআ করুন, 

জানা না থাকলে শিখে নিন 

যেহেতু সফলতা আসবে একমাত্র 
আল্লাহর ইচ্ছায়, তাই প্রতিদিন 
আল্লাহর কাছে সময়ের যথার্থ ব্যবহার 
ও আলসেমি পরিত্যাগের জন্য সাহায্য 
চেয়ে দুআ করুন । এই ধরণের অনেক 
সুন্দর দুআ হাদীসে রয়েছে। অন্যান্য 
ইবাদাহ ছাড়াও যে 427019 17712 
1/070527127/-এর জন্য আল্লাহর 
কাছে আলাদাভাবে দুআ করতে হবে 
সেটা আমরা অনেকে মাথায়ই রাখিনা । 
নির্ভরযোগ্য দুআর বইগুলি থেকে 
প্রয়োজনীয় দুআ মুখস্থ করে নিন। 


5, 51) 1)15011711716 

15 1116 16) 

কথাটা শুনে খুব বেশি তান্তিক মনে 
হল, তাই না? স্বাভাবিক। কিন্তু 
বিষয়টা একটু অন্যরকমভাবে দেখা 
যাক আপনার 77715 4/77716-কে 
ভেঙে 19277 এবং 7/29/0) 
507০716 এ ভাগ করে নিন। এতে 


সপ্তাহই নতুন নতুন কাজের চ্যালেঞ্জ 
নিয়ে হাজির হবে। যে কোন মূল্যে 
50797/০ ঠিক রাখার চেষ্টা করুন। 
আজ একটু কম করে কাল পুষিয়ে দিব 
এমন চিন্তা ঘুণাক্ষরেও করবেন না। 
0072271, 17719071471, 78222595477 
এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করুন এবং 
সময়মত ঠিক কাজটি করুন। যেমন- 
ধরুন কাল আপনার বুখারী শরীফ 
অথবা ফিজিক্স পরীক্ষা । কিন্তু এই 
মুহূর্তে আপনার একদম পড়তে ভালো 
লাগছে না বরং কোন লেকচার শুনতে 
বা বই-কিতাব পড়তে বা ডকুমেন্টারি 
দেখতে ইচ্ছা করছে। এগুলোর 
সবগুলি 7/65577/ হলেও কোনটিই 
আপনার জন্য এই মুহূর্তে 11206550777 
না বরং 072271 এবং 17717971477 
হচ্ছে জোরপূর্বক বুখারী শরীফ অথবা 
ফিজিক্স পড়া । প্রচলিত খুব ফালতু 
একটা কথা হল, “যা করতে ভালো 
লাগে সেটাই কর। আসলে বলা 
উচিত “যা করা দরকার ঠিক সেটাই 
কর।' ক্ষেত্রবিশেষে ০072০71 
1$2225597) 47710971971-এর মধ্যে 
পার্থক্য করুন এবং অধিক 
প্রয়োজনীয়টি গ্রহণ করুন। যখন যেটা 
করবেন বলে ঠিক করেছেন তখন 
দাতে দাত চিপে সেটাই করুন, যদিও 
বা সেটা করতে ভালো না লাগে। 
দরকার হলে রুটিন চেঞ্জ করে 
সুবিধামত করে নিন কিন্ত “শুধু আজই 
একটু অন্যথা করি, কাল ঠিক করে 
নেব'-এভাবে ভাববেন না। 
মেইল-ফেসবৃক ইত্যাদি চেক করার 
জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় 
বেঁধে নিন। পড়তে পড়তে বা অন্য 
কোন কাজের মাঝে এগুলোতে উকি- 
ঝুঁকি মারবেন না। প্রতিদিন ৩০ মিনিট 
থেকে ১ ঘণ্টা সময় আলাদা করে 
রাখুন 1১27507171/51917717101 
টম নিয়ে পড়াশোনা এবং 
নিজেকে যাচাই করার জন্য। কতটুকু 
এগোতে পারলেন, কী কী পারছেন না, 


র অলসতা চলে আসার 
সুযোগ কমে যাবে। প্রতিটা দিন এবং 
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কেন পারছেন না এগুলো সুস্পষ্টভাবে 


লিখুন । 


৬. খুব বেশি কাজ একসাথে 
করার চেষ্টা করবেন না 

আপনার কাজগুলিকে ছোট ছোট ভাগে 
ভাগ করে নিন। প্রতিদিন যে প্রতিটি 
কাজ করতে হবে-এমনটা না 
একইদিনে খুব বেশি কাজ করবেন 
না। বরং যেদিন যেটা বেশি দরকার 
সেদিন সেটাতেই ফোকাস করুন 
যেমন- ধরুন আপনার রুটিনের ৪ টি 
কাজ- ভালো একটি ডকুমেন্টারি দেখা, 
আরবী ভাষা শেখা, একাডেমিক পড়া 
(বা অফিসিয়াল কাজ) এবং ইসলামিক 
হালাকা করা । আপনার হাতে এই ৪ 
টি কাজের জন্য সময় মোট ৩ ঘন্টা 
প্রতিদিন সবকিছু করতে গেলে প্রতিটি 
কাজে আপনি দিতে পারবেন ৪৫ 
মিনিট । অথচ প্রতিদিন কিন্তু সবকিছু 
করার দরকার নেই। ডকুমেন্টারি 
দেখা, আরবী পড়া কিংবা হালাকা 
র্লাশ/অফিসের দিনগুলিতে একাডেমিক 
পড়া বা অফিসিয়াল কাজে ১.৫ ঘণ্টা 
করে সময় দিন। আর তাতে ছুটির 
দিনেও ডকুমেন্টারি, আরবী কিংবা 


হালাকার প্রতিটিতে ১ ঘণ্টা করে সময় 
দিতে পারবেন। এতে আপনি 


01/717)) 4০৮ করতে পারবেন 
সবকিছু একইদিনে রেখে রুটিনকে 
অনাকাক্কিত ভারী করে তুলবেন না। 


৭. ক্রমাগত আত্মশুদ্ধি 

যথার্থ 17716 744/729/97/-এর 
অন্যতম একটি শর্ত হল ইসলাহে 
নাফস বা আত্মশুদ্ধির পেছনে ক্রমাগত 
লেগে থাকা । নিজেকে পরিশুদ্ধ করে 
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারলেই 
আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও সময়ের 
বারাকাহ আসবে। এজন্য 
আত্মশুদ্ধিমূলক বিভিন্ন বই পড়ে ও 
লেকচার শুনে নিজের কর্মপদ্ধতি ঠিক 
করে নিতে হবে। সবার জন্যই যে 
একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে তা নয়। 
এখানে আমি কিছু বই এর নাম উল্লেখ 
করছি যেগুলো এই কাজে ইনশাআল্লাহ 
সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস: 
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এছাড়াও সহজলভ্য 
ইংরেজিভাষী আলিমদের মধ্যে 74. 
471 177277//-এর আত্মশুদ্ধির 


আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে । 
আত্মশুদ্ধির জন্য প্রচুর দুআ, তাওবা ও 
ইস্তিগফারের কোনো বিকল্প নেই। তাই 
প্রয়োজনীয় মাসনূন দুআগুলো শিখে 
নেওয়া হতে পারে একটা ভালো বুদ্ধি । 
আত্মশুদ্ধির পথে নিজেকে যাচাই করার 
জন্য “প্রাত্যহিক কর্মতালিকা' তৈরি 
করে নেওয়া যেতে পারে। এই 
তালিকা হতে হবে নিজের “লেভেল' 
অনুযায়ী। সকল ফরয-ওয়াজিব 
ইবাদাত আগে পালন করার চেষ্টা 
করুন। এরপর সেগুলোতে অভ্যস্ত 
হয়ে গেলে বেশি বেশি নফল ইবাদাহ 
পালন করুন। নিজের প্রয়োজনমত 
ফরয/ওয়াজিব/নফল কাজগুলি 
তালিকায় স্থান দিন। প্রতিদিন ঘুমাতে 
যাওয়ার আগে তালিকা পুরণ করুন 
এবং আগের দিনের সাথে মিলিয়ে 
দেখুন কোনটা কম হয়েছে, কেন 
হয়েছে, কীভাবে সেটার উন্নতি করা 
যায়। 


৮. হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা রাখুন 
রুটিনের একঘেয়েমি কাটাতে হালাল 
বিনোদনের ব্যবস্থা রাখুন। সাপ্তাহিক 
বা মাসিক বিনোদনের জন্য কিছু সময় 
নির্দিষ্ট করে নিন। এই সময়টায় বন্ধু- 
আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে ঘুরতে পারেন 
কিংবা হালাল ডকুমেন্টারি, মুভি, 
কুরআন তিলাওয়াত ও নাশীদ ইত্যাদি 
দেখতে ও শুনতে পারেন। যদি 
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ঠিকমত রুটিন মেইনটেইন করতে 


কাজ অন্যকে দিয়ে মান বজায় রেখেও 


পারেন তবে নিজেই নিজেকে ট্রিট" 
দিন! অর্থাৎ পছন্দের কোন জায়গায় 
পছন্দের খাবার খেতে যান ভাববেন, 
রুটিন মেইনটেইন করার পুরক্কার 
এটি । আবার রুটিন ভংগ হলে নিজেই 
নিজেকে শাস্তি দিন। তবে এই শাস্তিও 
হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য । এটি হতে 
পারে সিয়াম রাখা কিংবা নিজের 


করতে পারবেন তা নিজে করতে যেয়ে 
অতিরিক্ত চাপ নিবেন না। 


১০. সব ধরণের 71716 7775127 
থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন 

হারামতো বটেই, সবধরণের হালাল 
77712 77/45157 থেকেও দুরে থাকুন। 


উপার্জিত টাকা থেকে কিছু দান করে 


অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, মুভি-নাটক- 


দেওয়া। তবে অবশ্যই এই দানের 
পরিমাণ এমন হতে হবে যে সেই 


কার্টুন ভেভ্যাস থাকলে) ইত্যাদি 
দেখার অভ্যাস বাদ দিন। রুটিনভঙ্গ 


পরিমাণ দান করতে আপনার কিছুটা 


করে “শুধু আজই একটু আড্ডা দিই' 


হলেও অস্বস্তি লাগে, সিয়াম রাখলে 
অনেকগুলি সিয়াম (আপনার কষ্ট হয় 
এমন) রাখার “শাস্তি' নির্ধারণ করবেন 
যেন কিছুতেই রুটিন ভাতে মন না 
চায়। প্রথম কাজটি শরীরের জন্য 
কষ্টকর আর দ্বিতীয়টি নাফসের জন্য 
কিন্তু উভয়টিই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
করলে ইবাদাহ-র পাশাপাশি নিজের 
ওপর একটু কষ্টও চাপিয়ে নেওয়া হল- 
রুটিনভঙ্গ করার শাস্তি হিসেবে এটা 
মেনে নিন! 


৯. সব কাজ নিজে না করে 
অন্যকে কাজ ভাগ করে দিন 
সবকাজ নিজে করতে যাবেন না। যে 
কাজ অন্যকে দিয়ে মনমত করিয়ে 
নিতে পারবেন তা উপযুক্ত কাউকে 
দিয়ে করিয়ে নিন। এতে নিজের ওপর 
থেকে কাজের চাপ কমে যাবে ও 
সময়ের পরিমাণ বাড়বে । ধরুন, 
আপনি নিজের জন্য একটি ওয়েবসাইট 
বানাতে চান এখন আপনি 
ওয়েবসাইটের কাজ না জানলেতো 
বটেই, এমনকি জানলেও নিজে না 
করে ওয়েবসাইটের কাজ ভালো পারে 


এমনটা করবেন না। প্রয়োজন না 
থাকলেও ঘনঘন বাইরে খেতে/ঘুরতে 
যাওয়া, খাওয়া নিয়ে রসিক আড্ডা 
ইত্যাদি বাদ দিন। একজন ইসলামী 
জ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বন্ধুদের সাথে 
খাদ্য ও নারীসংক্রান্ত আলোচনা 
পুরোপুরি বাদ দিতেই হবেই এগুলো 
ফালতু 7771০ 7745/57 ছাড়া কিছুই 
না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘ্ৃম 
আরেকটি হালাল 7771 775০7" এটা 
থেকেও সাবধান থাকুন । 


১১. শর্টকার্ট শিখুন 

অনেক কাজ আছে যেগুলো শর্টকার্ট 
পদ্ধতিতে করতে পারবেন-এই 
শর্টকার্টগুলো শিখে নিন। কোন কারী 


সাহেবের কুরআন 
তেলাওয়াত,ইসলামিক/অন্যান্য ওয়ায 
লেকচার শুনতে হলে 14.০17/9)67 এ 
2% 57 এ শুনুন। এতে অর্ধেক 
সময় বেঁচে যাবে । প্রথম প্রথম কষ্ট 
হলেও পরে অভ্যাস হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । রুটিনে কিছু 1729%/2 
সময় রাখুন। এতে কোন একটি কাজ 
নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে হলেও 
রুটিনের অন্য কাজগুলি ঠিক সময়ে 


এমন কাউকে করে দিতে বলুন, 
দরকার হলে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে 
করিয়ে নিন। আবার ধরুন, আপনার 
একটি নোটখাতা টাইপ করতে হবে 
কোন দরকার নাই নিজে থেকে টাইপ 
করার, কম্পোজের দোকান থেকে 
টাইপ করিয়ে নিন। একইভাবে, যে 


করতে পারবেন। বই পড়ার জন্য 
177157719 থেকে 50294 752907715 
শিখে নিতে পারেন । লিখার জন্য করে 
নিতে পারেন শর্টকার্টে লিখার কোর্স। 
তবে শর্টকার্ট করতে যেয়ে আবার 
কাজের মান যেন কমে না যায় 
সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। 
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'জানাযাসমূহ প্রতিদিন আমাকে ভীত- 


বলছি, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, 


সন্ত্রস্ত করে দেয় এবং মুর্দার জন্য 


অতুলনীয়। বুজুর্গানে দীনের মজলিশে 
সে বেশী বেশী আসা-যাওয়া করতো 
এবং প্রায়ই কবরস্থানে গিয়ে 
কবরবাসীদেরকে বলতো, “হে 


আমাকে চিন্তাযুক্ত করে রাখে । 

একদিন হারুনুর রশিদের এই ছেলে 
সাধারণ একটি কাপড় পরিধান করে 
মাথায় একটি লুঙ্গি বেঁধে খলিফার 


তার হুকুমে আমার হাতে এসে বসো।' 
পাখিটি তৎক্ষণাত তার হাতে এসে 
বসলো। আবার উড়ে গিয়ে আপন 


কবরবাসীগণ! তোমরা একদিন এই 
দুনিয়ার মালিক ছিলে । তোমাদের 


দরবারে হাজির হলো। এতে উপস্থিত 
সভাসদগণ একথা বলে কানাঘুষা 


কথায় কত মানুষ উঠা-বসা করতো । 


করতে লাগল যে, এই ছেলের 


কত সুস্বাদু খাবারই না তোমরা 
খেয়েছো। কত মূল্যবান পোশাক 


চালচলন বাদশাহকে অন্যান্য রাজা- 
বাদশাহের নিকট হেয় প্রতিপন্ন 


পরিধান করেছো। কত প্রভাব 


মানুষের ওপর চলে, আর আমার 
পুত্রের বাদশাহি পশু-পাখির ওপরও 
চলে। 


করেছে । খলিফা যদি ছেলেকে সতর্ক 


প্রতিপত্তিই না ছিলো তোমাদের । কত 


করে দিতেন তবে অবশ্যই সে এরূপ 


বিশাল সহায় সম্পত্তির মালিক ছিলে 
তোমরা । কিন্তু আজ এগুলো কোথায়? 
পারেনি । তোমরা নির্জন কবরে পৌছে 
গিয়েছো। আফসোস! আমি যদি 


অশোভনীয় আচরণ থেকে বিরত 
থাকতো । তাদের এ কানাঘুষা খলিফার 
কানে পৌছলে তিনি ছেলেকে ডেকে 


এবার ছেলেটি পিতাকে সম্বোধন করে 
বললো, “আব্বাজান! আপনি যে 
দুনিয়াকে মহব্বত করেন তা-ই 
আমাকে বেইজ্জত করে রেখেছে। 
দুনিয়ার আরাম আয়েশ আর 


বললেন, “বেটা! বাদশাহের ছেলে 


আভিজাত্যকে আমি মোটেও পছন্দ 


হিসেবে তুমি একটু ভদ্র হয়ে চলাফেরা 


করি না। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, 


জানতাম তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে 
এবং তোমরা কিরূপ প্রশ্নোত্তরের 
সম্মুখীন হয়েছো! একথা বলে সে 
অধিকাংশ সময় একটি কবিতা আবৃত্তি 
করতো, 
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করো। তুমি তো আমাকে মানুষের 
সামনে লঙ্জিত করছো । এরূপ করা 
তোমার জন্য মোটেও সমীচীন হচ্ছে 
না।, 

ছেলেটি পিতার কথার কোনো উত্তর 
দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ 


আপনি অনুমতি দিলে আমি অনেক 
দূরে চলে যাবো ।' 

একথা বলে সে এক জিল্দ কুরআন 
শরিফ ও তার মায়ের দেয়া একটি 
মূল্যবান আর্ট সঙ্গে নিয়ে সোজা 
বসরা শহরে চলে গেলো । 


নিকটে বসা একটি পাখিকে লক্ষ্য করে 


বসরা আসার পর সে কেবল শনিবার 


বললো, “সেই জাতের কসম দিয়ে 


দিন কাজ করতো এবং এক দিরহাম ও 
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এক যষ্ঠাংশ পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ 


কাজ করে। আমি তার কাজে সন্তুষ্ট 


করতো । এই সামান্য পয়সা খরচ করে 
সাপ্তাহের বাকি দিনগুলো চলতো এবং 
মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে 
কাটিয়ে দিত। 

আবু আমের বসরী (েহ.) বলেন, 


ছিলাম । তাই ছয়দিন কাজ বন্ধ রেখে 
পরের শনিবারই তার খোজে আবার 
বের হই। দেখি সে এবারও মধুর কণ্ঠে 
পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করছে। 

আমি তাকে সালাম দিয়ে কাজের কথা 


আমার একটি ভাঙ্গা দেয়াল ছিল। 


বললে সে আগের মতোই দুটি 


সেটা মেরামত করার জন্য আমি 
একজন রাজমিন্ত্রি তালাশ করছিলাম । 


শর্তারোপ করলো। আমি শর্ত দুটি 
মঞ্জুর করে আবারও তাকে কাজে 


এ অবস্থায় একজন লোক আমাকে 
বললো, “এখানে একটি ছেলে থাকে, 
সেও রাজমিন্ত্রির কাজ করে । আপনার 
ইচ্ছে হলে তাকে দিয়েও কাজ করাতে 
পারেন । 

লোকটির কথা শুনে আমি ছেলেটিকে 
খুঁজতে শুরু করি। এক সময় পেয়েও 
যাই। দেখি সে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে 
কালামে পাক তেলাওয়াত করছে। 
তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর বললাম, 
“বেটা! মজদুরি করবে? 

সে বললো, “কেন করবো না? মজদুরি 
করার জন্যই তো দুনিয়াতে এসেছি। 
বলুন, আপনার কি খেদমত করতে 
পারি? 

আমি বললাম, “একটি দেয়াল মেরামত 
করতে হবে । 

সে বললো, “ঠিক আছে। তবে শর্ত 
হলো, নামাযের সময় আমাকে ছুটি 
দিতে হবে এবং এক দিরহাম ও এক 
ষষ্ঠাংশের বেশি মজুরি নেয়ার জন্য 
না। 

আমি উভয় শর্ত মেনে নিলাম এবং 
তাকে কাজে লাগিয়ে বাইরে চলে 
গেলাম । মাগরিবের সময় আমি তার 
কাজ দেখে সীমাহীন বিস্মিত হলাম। 
দেখলাম, সে একা দশজনের কাজ 
করে ফেলেছে । আমি খুশি হয়ে তাকে 
দুই দিরহাম মজুরি দিলাম। সে 


লাগিয়ে দিলাম । 

গত শনিবারের কাজ দেখে আমার মনে 
কৌতুহল জাগে যে, সে কীভাবে একা 
দশজনের কাজ করে, তা আমাকে 
দেখতে হবে । তাই আমি আজ বাইরে 
না গিয়ে লুকিয়ে তার কাজ দেখতে 
লাগলাম । তার কাজের অবস্থা দেখে 
আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, 
সে গারা নিয়ে দেয়ালে রেখে দেয়ার 
সাথে সাথে ইটগুলি অটোমেটিক এসে 
জোড়া লেগে যায়। এ দৃশ্য অবলোকন 
করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এ 
ছেলে নিশ্চয় আল্লাহর ওলি হবে। 
অন্যথায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তা 
মোটেও সম্ভব নয়। 
সন্ধ্যা বেলা আমি তাকে তিন দিরহাম 
দিতে চাইলাম । কিন্তু সে অস্বীকার 
করে বললো, “আমি এতো পয়সা দিয়ে 
কি করবো? আমার জন্য তো সামান্য 


হদয়থাহী কবিতা পাঠ করলো। 
তনুধ্যে দুটি হলো, 
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“হে বন্ধু! দুনিয়ার নেয়ামতের ধোকায় 
পড়ো না। কেননা দুনিয়ার নেয়ামত 
চিরস্থায়ী নয়। একদিন তা শেষ হয়ে 
যাবে। তদুপরি তুমি কিন্তু ক্রমান্বয়ে 
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছ। তুমি যখন 
কোনো জানাযা কাধে নাও তখন মনে 
করবে যে, তোমাকেও একদিন এভাবে 
নেয়া হবে। 

তারপর সে আমাকে বললো, “জনাব! 
আমার প্রাণবায়ু যখন উড়ে যাবে, তখন 
আপনি নিজের হাতে গোসল দিয়ে 
আমার পরিধেয় কাপড় দিয়েই আমাকে 
কাফন দিবেন ।' 

আমি বললাম, “ভাই! তোমার জন্য 
নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা হলে অসুবিধা 
কি? 

সে বললো, “নতুন কাপড়ের জন্য 
জীবিত লোকেরাই বেশি উপযোগী । 
কাফন পুরনো হোক আর নতুন হোক 
তা একদিন পঁচেই যাবে। কবরে 


পয়সাই যথেষ্ট । একথা বলে সে 


মানুষের সঙ্গে কেবল ঈমান আর 


আগের সমপরিমাণ পয়সা নিয়েই 
বিদায় নিল। 


আমলই থাকবে । আমার এই লুঙ্গি ও 
পাত্রটা কবর খননকারীকে দিয়ে 


তৃতীয় শনিবার তার খুঁজে আবার বের 


দেবেন। আর মেহেরবানি করে এই 


হলাম । লোকজন বললো, সে আজ 
তিনদিন যাবত অসুস্থ অবস্থায় অমুক 
জঙ্গলে পড়ে আছে। আমি দেরি না 
করে তৎক্ষণাত সেখানে গিয়ে দেখি সে 
বেহুশ হয়ে শুয়ে আছে। তার মাথার 
নিচে রয়েছে একটি ইটের টুকরো। 


অতিরিক্ত নিতে অস্বীকার করলো এবং 


আমি তাকে পর পর দু'বার সালাম 


এক দিরহাম ও এক দানেক নিয়ে চলে 
গেলো। 

পরে আবার তাকে খোজ করলাম। 
কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না। 
লোকজন বললো, সে কেবল শনিবারই 
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দেয়ার পর সে চোখ খুলল এবং 
আমাকে চিনে ফেলল। আমি 
তাড়াতাড়ি তার মাথার নিচ থেকে ইট 
সরিয়ে দিয়ে তাকে কোলে তুলে 
ফেললাম । এমন সময় সে কয়েকটি 


আংটি ও কুরআন শরিফখানা খলিফা 
হারুনুর রশিদের নিকট পৌছে দেবেন। 
বলবেন, এগুলো একটি 
পরদেশি মুসাফির ছেলের আমানত । 
আমার পক্ষ থেকে তাকে একথাও 
বলবেন যে, গাফলত ও ধোকার 
হালতে যেন তীর মৃত্যু নাআসে ।' 
একথা বলার পর সে ইহলোক ত্যাগ 
করে মহান প্রভুর সানিধ্যে চলে 
গেলো। 

এতক্ষণে আমার ধারণা হলো, ছেলেটি 
নিশ্চয় বাদশাহজাদা হবে । 
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আবু আমের বসরী রেহ.) বলেন, আমি 


তারপর অশ্রসজল নয়নে বললেন, 


অসিয়ত মোতাবেক তাকে দাফন করে 


থেকে অনেক দূরে কিন্ত তোমার 


“তুমি কি আমার সেই ছেলেকে 


ংটি ও কুরআন শরিফ নিয়ে 


চেনো? 


ফিকির আমার অতি নিকটে । নিশ্চয় 
মৃত্যু যে কোনো শান্তির অবসান ঘটিয়ে 


বাগদাদে পৌছলাম। আমি শাহি : “জিহ্যা। দেয়। সেই মুসাফির একটি টাদের 
বালাখানার নিকট গিয়ে দেখলাম, : “সে কী কাজ করতো? টুকরো ছিল। সে চাদের টুকরোও আজ 
বাদশাহর সাওয়ারি বের হচ্ছে। প্রথমে : “রাজমিস্ত্রির কাজ ।' কবরে পৌছে গেলো । 

অনুমানিক ১০০০ লোকের বাহিনী বের খলিফা পুনরায় বললেন, “তুমি তাকে অতঃপর খলিফা হারুনুর রশিদ 
হলো। আমি একটি উঁচু জায়গায় দিয়ে কোনো কাজ করিয়েছো? আমাকে সঙ্গে নিয়ে কবর যিয়ারতের 
দাড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম । এরপর আমি বললাম, “হ্যা করিয়েছি।' উদ্দেশ্যে বসরা শহরে গেলেন 
আরও দশটি অনুরূপ বাহিনী বের তিনি বললেন, “সে যে রাসুল (সা.)- সেখানে কবরের পাশে দীড়ানোর পর 
হলো। দশম বাহিনীর মধ্যে স্বয়ং এর আত্মীয় একথা তোমার খেয়াল তীর দু'চোখে দেখা দিল উপচানো 
আমিরুল মুমেনিন ছিলেন। আমি হয়নি? অশ্রুধারা। মনে হলো, কি একটা 
তাকে টু পেয়ে হে আমি ও “আমিরুল মুমেনিন! অভাব যেন তাকে তিলে তিলে নিঃশেষ 
আওয়াজ দিয়ে বললাম, 'হে আমিরুল প্রথমে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা করে য় র বিয়োগব্যথায় 
মুমেনিন রাসুল (সা.)-এর আত্মীয়তার চাই। তারপর আপনার নিকটও ক্ষমা ১5১5৮ 
উসিলা দিয়ে বলছি, আপনি একটু চাচ্ছি। প্রকৃত কথা হলো, তখন তার বেয়ে পড়ছে। ফৌপানো কান্নার 
থামুন ।” ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না 


আমার আওয়াজ শুনে খলিফা থেমে 


ইন্তেকালের সময় আমি জানতে 


গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তার নিকট 


গিয়ে বললাম, “আমি একটি বিদেশী 


তারপর খলিফা আমাকে প্রশ্ন করলেন, 


ক 


ছেলের আমানত নিয়ে এসেছি। 


তুমি কি নিজ হাতে তাকে গোসল 


এগুলো পৌছাতে সে আমাকে অসিয়ত 


করে গিয়েছিল। এ বলে আমি তার 


আমি বললাম, “জি হ্যা। আমি নিজ 


নিকট আংটি ও কুরআন শরিফ সোপর্দ 
করলাম । 


হাতেই তাকে গোসল দিয়েছি ও 
কাফন-দাফন সম্পন্ন করেছি। 


এগুলো দেখামাত্র খলিফা সবকিছু বুঝে 
ফেললেন। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে 


তিনি বললেন, “তোমার হাতটি এদিকে 
দাও।? 


রাখলেন। এ সময় তার চোখ দিয়ে 
অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। বেশ 
কিছুক্ষণ কীদার পর তিনি দারোয়ানকে 


আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে 
তিনি আবেগাপ্ুত হয়ে হাতখানা তার 
বুকের সাথে মিশিয়ে নিলেন। অতঃপর 


বললেন, “আমি ফিরে এলে এ 
লোকটিকে আমার নিকট পৌছাবে । 
একথা বলে তিনি চলে গেলেন । 
খলিফা ফিরে আসার পর দারোয়ানকে 
ডেকে বললেন, “লোকটিকে আমার 
নিকট হাজির করো । আমি জানি, সে 
আমার ব্যথাকে তাজা করে দেবে । 
দারোয়ান এসে আমাকে বললো, 
আছেন । সাবধানে কথা বলিও | দশটি 
কথা বলতে চাইলে পাচটি বলেই ক্ষান্ত 
হইও |” 

আমি খলিফার নিকট গিয়ে দেখি তিনি 
নির্জন কক্ষে একাকী বসে আছেন। 
আমাকে দেখে কাছে নিয়ে বসালেন। 
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কয়েকটি বয়াত পাঠ করলেন, 
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হে মুসাফির! তোমার জন্য আমার 

হদয় গলে যাচ্ছে। চোখ থেকে 


অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। 
হে প্রিয়! তোমার কবর তো এখান 


সকরুণ সুর আর বাধভাঙ্গা অশ্রু মুছে 
এক সময় তিনি কয়েকটা কবিতা 
পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ কবিতা পাঠ করার 
পর খলিফা বাগদাদে চলে গেলেন 
আমিও আমার বাড়িতে চলে গেলাম 
বাড়িতে যাওয়ার পর ওই রাত্রেই আমি 
তখন স্বপ্নযোগে একটি নুরের কোব্বা 
দেখতে পাই। যার ওপর মেঘমালার 
ন্যায় রয়েছে শুধু নূর আর নুর । সেই 
নুরের মেঘমালা থেকে ছেলেটি 
আওয়াজ দিয়ে বললো, “আবু আমের! 
আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান 
দান করুন। তুমি আমার উপযুক্ত 
কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেছ । আমার 
অসিয়ত যথাযথভাবে পালন করেছ ।' 
আমি বললাম, “হে প্রিয় বস! তোমার 
অবস্থা কী? 

সে বললো, “আমি এখন এমন এক 
মনিবের আশ্রয়ে আছি, যিনি বড়ই 
দয়ালু এবং অতিশয় মেহেরবান। তিনি 
আমার ওপর অত্যন্ত রাজি-খুশি 
হয়েছেন ।' 

তারপর সে বললো, “আল্লাহ পাক 
কসম খেয়ে বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
দুনিয়া থেকে আমার মতো হয়ে 
আসবে তাকে আমার মতোই ইজ্জত ও 
সম্মান দান করা হবে । 
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ড. আহমদ আবদুল কাদের 


রি সম্পদ সম্পর্কে একটা: ধারণা 


বর্তমান মুসলিম বিশ্ব অর্থনৈতিক 


অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে আছে। 
কৃষি, শিল্প এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও 


দেয়া হলো: 


(১৭তম), পাকিস্তান (২০তম), তুরস্ক 
(২১তম), উজবেকিস্তান (২২তম, 


তেল: তেলের প্রমাণিত রিজাভেরে 


মুসলিম দেশগুলোর অবস্থান খুবই 
দুর্বল। অন্য দিকে, অমুসলিম বিশ্ব 


ইরান (২৭তম), কিরগিজস্তান 


ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের 


(২৯তম) ও আলবেনিয়া (৩০তম)। 


মধ্যে সাতটিই মুসলিম দেশ । সেগুলো 


কাজেই কয়লার দিক থেকেও মুসলিম 


আজ সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। 


হচ্ছে, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, 


মুসলিম বিশ্বে এ নিয়ে অনেকটাই 
হতাশাই লক্ষ করা যায়। কারো কারো 
মনে প্রচ হীনম্ন্যতাও বিরাজ 
করছে। কিন্তু আমরা যদি মুসলিম 
বিশ্বের সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার 
দিকে লক্ষ করি, তা হলে হতাশার 
কোনো কারণ নেই । বরং মুসলিম বিশ্ব 
যদি ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে 
জেগে ওঠে, যদি তাদের মধ্যে নতুন 
এক সভ্যতা বিনির্মাণের প্রেরণা সৃষ্টি 
হয় তাহলে তাদের জাগরণ ও অগ্রগতি 
কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। 
আমরা যদি আমাদের অবস্থার 
পরিবর্তন করতে পারি তাহলে 
আমাদের উত্থান কেউ রুখতে পারবে 
না। নিম্নে আমরা মুসলিম বিশ্বের 
সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রধান 
প্রধান দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা 
করব। 
প্রাকৃতিক সম্পদ 
প্রাকৃতিক সম্পদে মুসলিম বিশ্ব খুবই 
সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে 
র প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে 
মুসলিম বিশ্বের তিনটি দেশ রয়েছে। 
সেগুলো হচ্ছে সৌদি আরব (বিশ্বের 
তৃতীয়), ইরান (পঞ্চম) ও ইরাক 
(নবম)। নিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন 


জুন'১৮ 


কুয়েত, আরব আমিরাত, লিবিয়া ও 
নাইজেরিয়া। তেল রফতানিকারক 
দেশের সংস্থা ওপেকভুক্ত ১২টি দেশে 
তেল রয়েছে ৮১ শতাংশ । এর মধ্যে 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেই রয়েছে ৬৬ 
শতাংশ । কাজেই মুসলিম বিশ্ব রা 
সম্পদে সর্বাধিক | আর র 
বর্তমান জাননা রা 
তেলনির্ভর | 

গ্যাস: গ্যাস মজুদের দিক দিয়ে বিশ্বের 
প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে ছয়টিই 
মুসলিম দেশ। গ্যাস মজুদে বিশ্বের 
প্রথম ২১ দেশের মধ্যে ১৪টি মুসলিম 
দেশ। এর মধ্যে ইরান, কাতার, 
তুর্কমিনিস্তান, সৌদি আরব, 
নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, 
ও লিবিয়া যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, ১১তম, 
১৩তম, ১৪তম, ১৬তম, ১৭তম, 
১৮তম, ২০তম ও ২১তম। কাজেই 
গ্যাসের দিক থেকেও মুসলিম দেশের 
অবস্থা খুবই সমৃদ্ধ । 

কয়লা: কয়লা মজুদে শীর্ষ ৩০টি 
দেশের মধ্যে ৯টি মুসলিম দেশ- 
কাজাখস্তান (অষ্টম,) ইন্দোনেশিয়া 
(১৪তম),  বসনিয়া-হারজেগোভিনা 


বিশ্ব সমৃদ্ধ । 

অন্যান্য খনিজ সম্পদ: তেল, গ্যাস ও 
কয়লা (যা প্রধানত জ্বীলানি হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়) ছাড়াও অন্যান্য খনিজ 
সম্পদেও মুসলিম বিশ্ব সমৃদ্ধ | যেমন- 
স্বর্ণ: স্বর্ণ মজুদে পৃথিবীর ৪০টি দেশের 
মধ্যে ৯টি মুসলিম দেশ- তুরস্ক 
(১২তম), সৌদি আরব (১৭তম), 
লেবানন (১৯তম), কাজাখস্তান 
(২৩তম), আলজেরিয়া (২৫তম), 
লিবিয়া (৩১তম), ইরাক তন 
কুয়েত (৩৯তম) ও 

(৪০তম)। 

রৌপ্য: শীর্ষ রৌপ্য উৎপাদনকারক 
২০টি দেশের মধ্যে চারটি মুসলিম 
দেশ কাজাখস্তান (১২তম), মরক্কো 
(১৬তম), তুরস্ক (১৭তম), 
ইন্দোনেশিয়া (১৮তম)। 

শীর্ষ পাচটি দেশের মধ্যে দু'টি মুসলিম 
দেশ কাজাখস্তান দ্বিতীয় ও নাইজার 
পঞ্চম । শীর্ষ ইউরেনিয়াম 
উৎপাদনকারী ছয়টি দেশের মধ্যে 
মুসলিম দেশ দুটি কাজাখস্তান (প্রথম) 
ও নাইজার েতুর্থ)। 

তামা: তামা উৎপাদনে প্রথম ১০টি 
দেশের মধ্যে মাত্র একটি হচ্ছে মুসলিম 
গাছিয়া অষ্টম) । 
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বক্সাইট: বক্সাইট উৎপাদনে ১৪টি 


ফাসাও (পঞ্চম), সরগাম: নাইজেরিয়া 


দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ তিনটি- 
গিনি, কাজাখস্তান ও ইন্দোনেশিয়া । 
এর মধ্যে চতুর্থ গিনি। 

টিন: টিন উৎপাদনকারী ১৫টি দেশের 


জি্ক বা দস্তা: জিন্ক উৎপাদনে প্রথম 
৪২ দেশের মধ্যে সাতটি মুসলিম দেশ 
কাজাখস্তান (সপ্তম), ইরান (১৪তম), 
মরকৌো (১৬তম), তুরস্ক (১৭তম), 
সৌদি আরব (৩৪তম), কসোভো 
(৩৭তম) ও বসনিয়া-হারজেগোভিনা 
(৩৮তম)। 
ম্যাঙ্গানিজ: ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ২৩টি 
দেশের মধ্যে চারটি মুসলিম দেশ- 
কাজাখস্তান (ষ্ঠ), ইরান (১২তম), 
রা (১৯তম), মালয়েশিয়া 
(২২তম)। 


ফসফেট: ২২টি ফসফেট 
উৎপাদনকারক দেশের মধ্যে ১০টি 
মুসলিম দেশ আলজেরিয়া (দ্বিতীয়), 
মিসর (সপ্তম), ইরাক (নবম), জর্ডান 
(১১তম), কাজাখস্তান (১২তম), 
মরকৌো ও পশ্চিম সাহারা (১৪তম), 
সৌদি আরব (১৭তম), সেনেগাল 
(১৮তম), সিরিয়া (২০তম) ও 
তিউনেশিয়া (২২তম)। কাজেই এটি 
স্পষ্ট যে, খনিজ সম্পদে মুসলিম 
বিশ্বের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
: সামগ্রিক 


র শীর্ষ ১০টি 


তৃতীয়) 
(পঞ্চম) বার্লি: তুরস্ক (পঞ্চম), 


তৃতীয়)। 
খ. শাকসবজি জাতীয় উৎপাদন: রসুন: 
মিসর (চতুর্থ), ইরান (পঞ্চম); সিম: 


পাকিস্তান (চতুর্থ)। ভেড়ার দুধ: তুরস্ক 
21 সিরিয়া চেতুর্থ)। উটের দুধ: 
সোমালিয়া (প্রথম), নাইজার (পঞ্চম) । 

য়ঃ. কফি: ইন্দোনেশিয়া 


ঙ. 


ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়), তুরস্ক (চতুর্থ); 
মটরকলাই: পাকিস্তান (তৃতীয়), তুরক্ষ 
(চতুর্থ); ডাল: পাকিস্তান (দ্বিতীয়); 
বেগুন: ইরান (তৃতীয়), মিসর (চতুর্থ), 


(তৃতীয়)। 

চ. টা ভেড়ার গোশত: সুদান 
(চতুর্থ), তুরস্ক (পঞ্চম)। ছাগলের 
গোশত * পাকিস্তান (তৃতীয়), 


তুরস্ক পেঞ্চম); স্পিনেজ: তুরস্ক 
(চতুর্থ), ইন্দোনেশিয়া (পঞ্চম); 
গাজর: উজবেকিস্তান (চতুর্থ); শসা: 
তুরস্ক (দ্বিতীয়), ইরান (তৃতীয়); 


নাইজেরিয়া (চতুর্থ), বাংলাদেশ 
(পঞ্চম)। হাস: মালয়েশিয়া (তৃতীয়) 
ছ. মসলা: দারুচিনি: ইন্দোনেশিয়া 
(প্রথম)। জাফরান: ইরান (প্রথম)। 


শালগম:  উজবেকিস্তান (দ্বিতীয়); 
টমেটো: তুরস্ক (চতুর্থ), মিসর 


ভ্যানিলা: ইন্দোনেশিয়া (প্রথম) । 
জ. আশজাতীয় পণ্য: তুলা: পাকিস্তান 


(পঞ্চম); আদা: নাইজেরিয়া (চতুর্থ) 
এবং কুমড়া বা লাউ: ইরান (চতুর্থ) । 
গ. ফল-ফলাদি: ৫ : তুরস্ক 


(চতুর্থ)। পাট: বাংলাদেশ দ্বিতীয়), 
উজবেকিস্তান (চতুর্থ)। রাবার: 
ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়), 


(প্রথম), ইরান (দ্বিতীয়), উজবেকিস্তান 
(তৃতীয়), আলজেরিয়া (চতুর্থ); 
জলপাই: তুরস্ক (েতুর্থ), মরকো 
(পঞ্চম)। পিয়ার: তুরস্ক (পঞ্চম); 


আম: ইন্দোনেশিয়া (চতুর্থ), পাকিস্তান 
ইন্দোনেশিয়া 


: ইন্দোনেশিয়া 
(তৃতীয়), নাইজেরিয়া চেতুর্থ)। মধুঃ 


(পঞ্চম)। নারকেল: তুরস্ক (দ্বিতীয়)। 

৫ আখ: পাকিস্তান (পঞ্চম)। এ. মৎস্য ফোও, ২০১৩): মৎস্য: 
তুরস্ক (প্রথম), মিসর (দ্বিতীয়), ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়)। 
আলজেরিয়া তৃতীয়), মরক্কো (েতুর্থ), মৎস্য: ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়), মিসর 

রা (পঞ্চম)। আপেল: তুরস্ক (দশম) । 
ততৃতীয়)। আনারস: ইন্দোনেশিয়া নি 
(পঞ্চম)। মিষ্টি আলু: নাইজেরিয়া রফত টার রা 
(তৃতীয়), ইন্দোনেশিয়া (চতুর্থ)। যী ন রত হি 
চে ্। ১১8 এগুলো হচ্ছে- আরব আমিরাত 
(দিতীয়), সৌদি আরব (তৃতীয়), (১৪তম), সৌদি আরব (১৫তম), 


আলজেরিয়া (চতুর্থ), ইরাক (পঞ্চম)। 
চেরি: তুরস্ক (প্রথম), ইরান (তৃতীয়)। 
(পঞ্চম)। 
ইরান 


ঘ. দুধ: মহিষের দুধ: পাকিস্তান 
(দ্বিতীয়), মিসর (চতুর্থ)। ছাগদুধ: 


_. €8১তম) ও আলজেরিয়া (৫০তম)। 


মালয়েশিয়া (২৪তম), ইন্দোনেশিয়া 
(২৬তম), তুরস্ক (২৭তম), কাতার 
(৩৩তম), কুয়েত (৩৪তম), ইরান 
(৩৮তম), ইরাক (৩৯তম), 
(8০তম), কাজাখস্তান 


জিডিপি হিসাবে মুসলিম দেশ 

জিডিপি হিসাবে বিশ্বের প্রথম ষাটটি 
দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ পনেরোটি_ 
ইন্দোনেশিয়া (১৬তম), তুরস্ক 
(১৮তম), সৌদি আরব (১৯তম), 


জোয়ার: নাইজার (দ্বিতীয়), বারকিনা 
জুন'১৮ 


বাংলাদেশ (তীয়), সুদান (তৃতীয়), 


নাইজেরিয়া (২২তম), ইরান 
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(২৮তম), আরব আমিরাত (৩০তম), 

(৩৫তম), মিসর 
(৩৮তম), পাকিস্তান (8৫তম), ইরাক 
(৪৭তম), কাজাখস্তান (৪৯তম), 
আলজেরিয়া (৪৯তম), কাতার 
(৫০তম), বাংলাদেশ (৫৬তম) ও 
কুয়েত (৫৭তম)। 


মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে মুসলিম 
দেশগুলোর অবস্থান (২০১৪, 
বিশ্বব্যাংক): 

ক. উচ্চ আয়ের দেশ মোথাপিছু আয় 
(৮১২,৭৩৬ বা বেশি): উচ্চ আয়ের 
দেশ মোট ৬৩টি, এর মধ্যে মুসলিম 
দেশ মোট সাতটি । সেগুলো হচ্ছে: 
কাতার (পঞ্চম), কুয়েত (১০ম), 
আরব আমিরাত (২২তম), বুনাই 
(২৮তম), সৌদি আরব (৩৪তম), 
বাহরাইন (8০তম) ও ওমান 
(৪৬তম) । অবশ্য আইএএফের হিসাব 
অনুযায়ী উচ্চ আয়ের দেশ ১০টির 
মধ্যে চারটি মুসলিম দেশ। সেগুলো 
হচ্ছে: কাতার (প্রথম), ২. বুনাই 
(তৃতীয়), কুয়েত (পঞ্চম) ও আরব 
আমিরাত (সপ্তম) । 

খ. উচ্চ-মধ্য আয়ের মাথাপিছু আয় 
৪,১২৫ ডলারের বেশি ১২,৭৩৬ 
ডলারের কম) দেশ: উচ্চ-মধ্য আয়ের 
দেশ হচ্ছে মোট ৫২টি, তন্মধ্যে ১৪টি 
মুসলিম দেশ। দেশগুলো হচ্ছে- 
কাজাখস্তান (দ্বিতীয়), মালয়েশিয়া 
তৃতীয়), তুরস্ক ফেষ্ঠ), তুর্কমেনিস্তান 
(১৪তম), লিবিয়া (১৫তম), 
আজারবাইজান (১৯তম), মালদ্বীপ 
(২২তম), ইরান (২৭তম), ইরাক 
(৩০তম), আলজেরিয়া (৩৯তম), 
জর্ডান (৪২তম), বসনিয়া- 
হারজেগোবিনা (8৪তম), আলবেনিয়া 
(৪৭তম) ও তিউনেশিয়া (৫১তম) 


নিম্ন মধ্য আয়ের (১,০৪৫ ডলারের 
বেশি কিন্ত ৪১২৫ ডলারের কম) দেশ: 
নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ ৫১টি । তন্মধ্যে 
মুসলিম দেশ ১৯টি । দেশগুলো হচ্ছে- 


জুন'১৮ 


কসোভো দ্বিতীয়), ইন্দোনেশিয়া 


মুসলিম দেশের নির্বাচনব্যবস্থাও দুর্বল 


(সপ্তম), মিসর (১৩তম), ফিলিস্তি 
(১৮তম), মরকো (১৯তম), 
নাইজেরিয়া (২০তম), উজবেকিস্তান 
(২৮তম), সিরিয়া (৩১তম), জামিয়া 
(৩৪তম), সুদান (৩৫তম), পাকিস্তান 


(8১তম) ইয়েমেন (৪২তম), 
মৌরিতানিয়া (8৭তম), কিরগিজস্তান 
(8৮তম), বাংলাদেশ (৪৯তম), 
তাজিকিস্তান (৫০তম), সেনেগাল 
(৫১তম) ও জিবুতি (৫২তম)। 

নিম্ন আয়ের দেশ (১০৪৫ মার্কিন 
ডলার বা এর চেয়ে কম) 


বর্তমান বিশ্বের ৩১টি নিয় আয়ের 
দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ হচ্ছে 
১১টি। সেগুলো হচ্ছে- আফগানিস্তান, 
বারকিনা ফাসাও, চাদ, কমোরুস, 
গাষিয়া, গিনি, গিনি বিসাও, মালি, 
নাইজার, সিয়েরা লিওন ও 
সোমালিয়া । 

ওপরের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকে 
এটা স্পষ্ট যে, বর্তমানে সামগ্রিক 
বিবেচনায় মুসলিম দেশগুলো বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। 
তবে মুসলিম বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদ 
প্রচুর এবং এর অর্থনীতি খুবই 
সম্ভাবনাময় । সে সম্ভীবনাকে বাস্তবে 
রূপ দেয়ার জন্য বিপুল সম্পদকে 
যথাযথভাবে কাজে লাগানো দরকার । 
আর এর জন্য প্রয়োজন দেশে দেশে 
ইসলামের প্রতি অনুগত ও দক্ষ 
সরকার। প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার। ১৭০ কোটি মুসলমানকে উন্নত 
কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ 
নৈতিক মানে গড়ে তুলতে পারি 
তাহলে অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন 
ঘটবে। 

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম 
দেশগুলোর বেশির ভাগেই সত্যিকার 
জনপ্রতিনিধিতশীল সরকার নেই। 


ও ভঙ্গুর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
পুরনো গোত্রীয় ও বংশীয় ব্যবস্থা 
এখনো চালু আছে। তদুপরি বিভিন্ন 
জনগণের 
সরকারি 
নীতিপলিসি সমাজে সঙ্ঘাতের জন্ম 
দিচ্ছে । ফলে বিনষ্ট হচ্ছে রাজনৈতিক 
ও সামাজিক স্থিতিশীলতা । সুশাসনের 
অভাব ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতিও অন্যতম 
প্রধান সমস্যা। আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থাও স্বাধীন মুসলিম দেশের 
উপযোগী নয়। 

বিজ্ঞান ও ইসলামের সমন্বয়ে 
এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি- 
ওঁপনিবেশিক যুগের শিক্ষার এঁতিহ্যই 
আমরা বহন করে চলছি। অথচ 
মুসলিম বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য 
সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য । 
উন্নয়নের অনুকূল নীতিপলিসিও বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তাই উন্নয়ন 
ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এসব 
সমস্যার সমাধান অপরিহার্য । 
মোটকথা মুসলিম দেশগুলোতে 
সম্পদের অভাব নেই। অর্থনৈতিক 
সম্ভাবনাও প্রচুর। জনগণও এসব 
কাজে লাগ্ডক তা চায়। এমতাবস্থায় 


যদি সুশাসন, জনপ্রতিনিধিতৃশীল 
রাজনৈকি ব্যবস্থা ও স্থিতিশীলতা এবং 


উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও উন্নতির অনুকূল 
পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তাহলে 
মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক চেহারা 
অবশ্যই পাল্টে যাবে । সাথে সাথে যদি 
মুসলিম এঁক্যকে সুদ করা এবং 
উম্মাহভিত্তিক একটি সাধারণ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো 
এবং পরস্পর সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা 
গড়ে তোলা সম্ভব হয় তাহলে মুসলিম 
বিশ্ব আবারো তার সোনালি অতীত 
ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা 
সেদিনেরই অপেক্ষায় । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান 


প্রথমেই জানা যাক, স্বাস্থ্য বলতে কি 
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92177111097 (1948) 
সকল সুখের মূল ।আমাদের 


আগ 
আমাদেরকে প্রতিটি পদে পদে দিক 
নির্দেশনা দিয়ে আসছে। 

মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম 


“স্বচ্ছলতা ও স্বাস্থ্য এ দুটি মহাদানের 


সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য 


মূল্য প্রায় লোকই হদয়ঙ্গম করতে 
পারে না।” (আল-হাদিস) 

সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কি দরকার? সঠিক 
আহার-পানীয়, পর্যাপ্ত নিন্দা আর 
পরিশ্রম । দেখা যাক এই সব ক্ষেত্রে 
ইসলাম কি বলে এবং তার বৈজ্ঞানিক 
সমর্থনই বা কি। 


আহার 
আহারের ক্ষেএ্রে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ 


শত্রু। (41-87276: 168) 
“অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব 
হালাল ও পবিত্র বন্ত দিয়েছেন, তা 
তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর 
অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর 
যদি তোমরা তারই এবাদতকারী হয়ে 
থাক | (47-171: 114) 
রাসুলে করিম সা.) বলেছেন, 
“তোমরা উদরপূর্তি করে ভোজন করো 
, কেননা এতে তোমাদের অন্তরে 


বিষয় হল হালাল খাবার। “আল্লাহ 
তা'য়ালা যেসব বন্ত তোমাদেরকে 
দিয়েছেন, তন্ধ্য থেকে হালাল ও 
পবিত্র বন্ত খাও এবং আল্লাহকে ভয় 
কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী |” (41- 
1407109- 88) 

“হে মানবমণগ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও 


খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সুনাত অত্যন্ত 
স্বাস্থ্যসম্মত । অতিভোজন তিনি পছন্দ 
করতেন না। অতিভোজন স্বাস্থ্যের 
জন্য ভালো নয়। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞান 


আদর্শ । তোমরা সেই শান্তির নিকেতন 
কে অনুসরণ কর!” (আল-কুরআন) 


জুন'১৮ 


পবিত্র বস্ত-সামঘী ভক্ষণ কর। আর 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। 


বলছে, অতিভোজনের ফলে 
ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, 


__লললল্্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৪০ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


স্ট্রোক, প্যারালাইসিস ইত্যাদি হতে 
পারে। 

ইসলামের দিকনির্দেশনা হচ্ছে, যখন 
ক্ষুধা পাবে কেবল তখনই খাদ্য গ্রহণ 
করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, “আমরা এমন একটি 
সম্প্রদায় যারা খাওয়ার প্রয়োজন 


79717 717117712 777157" 19 116 
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সুতরাং এ সকল হাদীসগ্তলো দ ডুয়ে 
পান করাকে অনুমোদন দিচ্ছে না। 


ব্যতীত খাদ্য গ্রহণ করি না। আর 
যখনই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি তৃপ্তির 
সঙ্গে উেদরপূর্তি করে) ভক্ষণ করি 
না।? 

নবী করীম (সা.) পাকস্থলীর এক- 
তৃতীয়াংশ খাবার দিয়ে এবং এক- 
তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে 
বলেছেন। বাকি এক-তৃতীয়াংশ খালি 
রাখতে বলেছেন । (সুনানে ইবনে মাজাহ) 
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 
“তোমরা ডান হাতে ভক্ষণ কর। 
(মুসলিম শরীফ: ৩৭৬৬) 

নবী করীম (সা.) দুধ ও মাছ একত্রে 
খেতে নিষেধ করেছেন, কেননা এর 
দ্বারা ক্ষতি সাধনের যথেষ্ট আশঙ্কা 
রয়েছে। যোদুল মাআদ) 

তিন আঙুলে ভক্ষণ করা, আঙুল চেটে 
খাওয়া (সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী) 
দস্তরখানায় ভক্ষণ করা, খাদ্য গ্রহণের 
পূর্বে _“বিসমিল্লাহি ওয়া আলা 
বারাকাতিল্লাহ' বলা ইসলামী আদর্শ- 
সুমাত। 


পানীয় 
মুসলিম শরীফেই ছয়টির বেশি সহীহ 
হাদীস আছে যেখানে মুসলমানদেরকে 
দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তাহলো রসূল (সা.) দীড়িয়ে 
পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ 
মুসলিম: ৫০১৭) মহানবী (সা.) কোনো 
ব্যক্তিকে দীড়িয়ে পান করতে নিষেধ 
করেছেন ।” (সহীহ মুসলিম) নবী করীম 
(সা.) দীড়িয়ে পান করা সতর্ক করে 
দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম: ৫০২০) “কেউ 
দীড়িয়ে পান করবে না।' সেহীহ 
মুসলিম: ৫০২২) 
11112 514710172 79157 471711057, 
1712 1716 2771422 72751971201, 
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১.ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
74771229) 
২.স্লাুতত্ত্র ন্তিগ্রস্ত হয়। (৮9241 
17171171107 
৩.কিডনী ন্তিগ্রস্ত হয়। (7 19 
14712171141 01517141707. ০7 
1/1127"109 /71916 17972) 07 
101759) 
77/1271 0712 ০77/09% 07777/ 5101/71 
7777110 07 772197, 97771101177 এ 
17911. 44657 211, %7221, 
0777110 777157, 171110771771011071 01 
1112 11527 (4714 07591711715 
05174011071) ০0715171115. 176 
51215 (40117752229 10/428 19 
594 177711/) 
রাসূলুল্লাহ (সা.) পানির মধ্যে নিঃশ্বাস 
ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁক দিতে 
নিষেধ করেছেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম) 
এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞানীরা তাদের 
দীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসেবে যা বর্ণনা 
করেছেন, তা প্রিয়নবী (সা.)-এর 
উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা মাত্র । পানি 
বিশেষজ্ঞ বা পানি বিজ্ঞানীদের মতে 
প্রাণীর নিঃশ্বাস ও ফুঁকের সাথে 
কার্বনডাই অক্সাইড বের হয় আর এ 
কার্বনডাই অক্সাইড যখন পানির সাথে 
গিয়ে মিশ্রিত হয় তখন তা থেকে 


(51971701 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ডান কাত হয়ে 
শুতেন। তার ডান হাত রাখতেন ডান 
গালের নিচে। সাহাবীদেরকেও 
এভাবেই শুতে বলতেন। 

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ডান 
কাতে শোয়াই অধিক স্বাস্থ্যসম্মত । 
এতে হৃদপিপ্তের ওপর চাপ পড়ে কম। 
পেটের ভেতর ভারি যকৃৎ ঝুলে থাকে 
না। ফলে পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে 
না। পাকন্থৃলীর স্বাভাবিক নড়াচড়া ঠিক 
থাকে এবং পাকস্থলীর ভেতরের 
খাদ্যদ্রব্য হজমের উপযোগী হয়ে 
সহজেই খাদ্যনালীর পরবর্তী অথ 
চলে যেতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান 
যখন ততটা উন্নত ছিল না, সেই সময়ে 
আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগে 
নবী করীম (সা.) এসব স্বাস্থ্যকর বিষয় 
দিয়েছেন। 


মিসওয়াক 
রসুলের (সো.) আদশ্র একটি হলো 
“মিসওয়াক'! এটি সুন্নত। পাচটি 


সময়ে মিসওয়াক করা উত্তম: 

১. দাত যখন পাণ্বর্ণ হয়ে মুখে দুর্গন্ধ 
আসে। 

২. নিদ্রা থেকে জাগ্ধত হওয়ার পর। 

৩. প্রত্যেক নামাযের প্রস্তত প্রাকালে । 

৪.অজুর প্রারভ্ে। 

৫. মিথ্যা কথা বা গিবত করার পর! 


মিসওয়াক সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
হাদীসের আলোকে ৬০টি উপকার 


কার্বলিক এসিড তৈরি হয়। আজ 
থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে 
নবীজী (সা.)-এর এ জাতীয় 
রাসায়নিক তথ্যাদি. আজকের 
রসায়নদিবদেরকেও হতভম্ব করে। এ 
প্রসঙ্গে ডান হাতে পানি পান করা এবং 
থেমে থেমে পানি পান করার বিষয়টি 


বর্ণনা করেছেন, 

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। 

২. এক রাকাআত নামাযের সওয়াব 
৭০ বা গুণ বর্ধিত হয়। 

৩. পাবন্দির সহিত মিসওয়াক করলে 
আর্তিক স্বচ্ছলতা লাভ হয । 

৪. এম্বর্যশালী হওয়া যায়। 


ভুলে গেলে চলবে না। কেননা সকল 
কাজ ডান দিক থেকে করা সুন্নাত । 


৫. সহজে রিজিক লাভ হয়। 
৬. মুখ সুগন্ধময় হয়। 

৭. মাড়ি শক্ত করে। 

৮. মাথা ব্যথা দুর করে। 
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৯. মাথার শিরাগ্তলি সংযত রাখে । 

১০. মাথা ধরা বন্ধ করে। 

১১. কফ দূর করে। 

১২. দন্ত মজবুত থাকে। 

১৩. কণ্ঠনালী ময়লা মুক্ত রাখে । 

১৪. পাকস্থলী কর্মম রাখে । 

১৫. বাকশক্তি বৃদ্ধি করে। 

১৬. স্মরণশক্তি বর্ধিত করে। 

১৭. বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে । 

১৮. অন্তর পবিত্র রাখে । 

১৯. সকাজে উৎসাহ জন্মায় । 

২০. পারিবারিক জীবন সুখময় হবে। 

২১. চেহারা উজ্্বীল হয়। 

২২. ফেরেশতা গন মুসাফাহা করেন। 

২৩. মিসওয়াকের পর নামাযের 
উদ্দেশ্যে বাহির হলে ফেরেশতারা 
অভিবাদন জানান। 


৪৬. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত 
নসীব হয়। 

৪৭. দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় । 

৪৮. সওয়াব দ্বিগুণ করে। 

৪৯. মাল-সম্পদ বর্ধিত করে । 

৫০. উদ্দেশ্য সিদ্ধিত সহায়ক হয় । 

৫১. কবর প্রশস্ত হয়। 

৫২. কবরে নিভীক থাকা যায়। 


আল-কুরআনে আছে, আপনার 
পালনকর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন, 
“পর্বতে, গাছে ও উঁচু চালে বাড়ি তৈরি 
কর, এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে খাও 
এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথে 
চলো। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের 
পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের 
জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার । নিশ্চই 


৫৩. মিসওয়াক যে করে না সওয়াব 
মিসওয়াককারীকে দেওয়া হয় । 

৫৪. বেহেশতের দরজাগুলি তার জন্য 
উন্যুক্ত থাকবে । 

৫৫. দোযখের দরজা তার জন্য বন্ধ 
করে দেওয়া হবে। 

৫৬. ফেরেশতারা বলেন, 
মিসওয়াককারী নবীর অনুসারী । 

৫৭. মিসওয়াককারী প্রত্যেকে নবী 


২৪. মসজিদ থেকে বের হলে আরশ 


চরিত্র কুড়িয়ে গ্রহণ করছে। 


ধারণ ও বহন কারী ফেরেশতারা 
তার জন্য ইস্তেগফার করেন। 

২৫. নবীগণ ইস্তেগফার করেন। 

২৬. রসুলগণ ইস্তেগফার করেন। 

২৭. শয়তান অসন্তুষ্ট ও লজ্জিত হয়। 

২৮. শয়তান বিতাড়িত হয়। 

২৯. মেধাশক্তিকে উজ্জীল ও পরিষ্কার 
রাখে 

৩০. ভুক্দ্রব্য পরিপাক করে। 

৩১. সন্তানাদি বৃদ্ধি করে। 

৩২. বিদ্যুৎ চমকের মতো পুলসিরাত 
অতিক্রম করা যায়। 


৩৩. হায়াত বৃদ্ধি করে । 

৩৪. আমলনামা ডান হাতে দেওয়া 
হবে 

৩৫. ইবাদতের জন্য শরীরকে 
শক্তিশালী করে । 


৩৬. কুরআন পাঠের পথ সহজে করে। 
৩৭. শরীরের বেদনা দূর করে । 

৩৮. মেরুদণ্ড শক্ত করে । 

৩৯. মৃত্যু সহজে হয় । 

৪০. দ্রুত রুহ বের হয়। 

৪১. দাত চকমকে রাখে । 

৪২. মুখ সুবাসিত করে । 

৪৩. চরিত্র মধুর করে। 

৪৪. জিহ্বা সংযত রাখে । 

৪৫. বোধগম্যতা প্রখর হয়। 
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৫৮. দুনিয়া থেকে পবিত্র অবস্থায় 
বিদায় নেবে। 
৫৯.তার রুহ কবজের সময় 
ফেরেশতাগণ ওই সুরতে আসবেন 
যে সুরতে নবী ও রাসূল ও অলীদের 
নিকট আসেন। 


এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে 
নিদর্শন রয়েছে ।' (সূরা নাহল: ৬৮-৬৯) 


মধুর ব্যবহার 

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক নামে 
পরিচিত হিপ্পোক্রেটস শরীরের প্রদাহ 
ও সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় মধু 
ব্যবহার করতেন বলে কথিত আছে। 
২ হাজার বছর আগেও যখন চিকিৎসা 
বিজ্ঞান আজকের মতো এতটা উন্নত 
ছিল না, তখনও মানুষ জানত মধুর কী 
গুণ! গ্রিক আ্যাথলেটরা অলিম্পিকে 
অংশগ্রহণের আগে প্রচুর পরিমাণ মধু 
সেবন করত শক্তি বাড়ানোর জন্য৷ 
তাদের ধারণা ছিল, মধু খেলে তাদের 
পারফরমেন্সের উন্নতি হবে ।কারণ 
মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফুক্টোজ ও 
গ্লুকোজ যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে হুযুর 
(সা.) বলেন যখন তোমরা মিসওয়াক 
করবে তখন প্রস্থ দিয়ে করবে অর্থাৎ 
ডানহাত দ্বারা মিসওয়াক করা দন্তে 
মাড়ির দিক থেকে না মাঝিয়ে প্রস্থ 
দিয়ে মাজা, তার সাথে জিহ্বাকেও 
মাজা উত্তম । 

হঠাৎ যদি মিসওয়াক ভূলে যায় অথবা 


রিজার্ভ গড়ে তোলে । 


শক্তি প্রদায়ী 

মধু ভালো শক্তি প্রদায়ী খাদ্য। মধু 
তাপ ও শক্তির ভালো উৎস। মধু দেহে 
তাপ ও শক্তি জুগিয়ে শরীরকে সুস্থ 
রাখে। 


হজমে সহায়তা 


সাথে না থাকে তাহলে ডান হাতের 
আঙুলি দিয়ে মাজলে মিসওয়াকের 
সুন্নত আদায় হয়ে যাবে । 


মধু 
মধু একটি খুব উপকারী খাদ্য, পথ্য ও 
ওষধ প্রাচীনকাল 


মধুর ব্যবহার করে আসছে। শরীরের 
সুস্থতায় মধুর উপকারিতা অনেক। 


এতে যে শর্করা থাকে তা সহজেই 
হজম হয়। কারণ এতে যে ডেক্সট্রিন 
থাকে তা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে 
এবং তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়া করে। 
পেটরোগা মানুষদের জন্য মধু বিশেষ 
উপকারি। 


কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে 

মধুতে রয়েছে ভিটামিন বি-কমগ্নেক্স, 
ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে । ১ চা 
চামচ খাটি মধু ভোরবেলা পান করলে 
কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অস্রতু দূর হয়। 


__7711.হ.. আত্তার্তহীদ ৪২ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


রক্তশৃন্যতায় 
মধু রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে 


আক্রমণে বিভিন্ন রোগ প্রায়ই দেহকে 


তাছাড়া দেহের ক্ষত এবং ফৌড়ার 


দুর্বল করে দেয়। এসব ভাইরাস 


সহায়তা করে বলে এটি রক্তশুন্যতায় 
বেশ ফলদায়ক। কারণ এতে থাকে 
খুব বেশি পরিমাণে কপার, লৌহ ও 


ফুসফুসের যাবতীয় রোগ ও শ্বাসকষ্ট 
নিরাময়ে বলা হয়, ফুসফুসের যাবতীয় 
রোগে মধু উপকারী । যদি একজন 
আযাজমা (শ্বাসকষ্ট) রোগীর নাকের 
কাছে ধরে শ্বাস টেনে নেয়া হয় 
তাহলে সে স্বাভাবিক এবং গভীরভাবে 


প্রতিরোধে মধু খুবই কার্যকর । 


গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছেষে মধুতে 
রয়েছে উচ্চশক্তিসম্পনন ত্যান্টি 
মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট। এই এজেন্ট 
শরীরের ক্ষতিকর রোগ জীবাণুর 
বিরুদ্ধে লড়াই করে। 


ঠাণ্ড দূর করে মধু 
মধু নিয়মিত খেলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা 


শ্বাস টেনে নিতে পারবেন । কেউ কেউ 
মনে করেন, এক বছরের পুরনো মধু 
শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য বেশ 
ভালো। 


অনিদ্রায় 

মধু অনিদ্রার ভালো ওষুধ । রাতে 
শোয়ার আগে এক গ্লাস পানির সঙ্গে 
দুই চা চামচ মধু মিশিয়ে খেলে এটি 
গভীর ঘুম ও সম্মোহনের কাজ করে । 
যৌন দুর্বলতায় 
পুরুষদের মধ্যে যাদের যৌন দুর্বলতা 
রয়েছে তারা যদি প্রতিদিন মধু ও 
ছোলা মিশিয়ে খান তাহলে বেশ 
উপকার পাবেন । এছাড়া, প্রশান্তিদায়ক 
রক্ষায়, পাকস্থলীর সুস্থতায়, দেহে তাপ 
উৎপাদনে, পানিশৃন্যতায়, দৃষ্টিশক্তি 
বাড়াতে, রূপচর্চায়, ওজন কমাতে, 
সহায়তায়, তারুণ্য বজায় 
ও দাত গঠনে, 
রক্তশূন্যতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, 
আমাশয় এবং পেটের গীড়া নিরাময়ে, 
হাপানি রোধে, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে, 


আলসার থেকে মুক্তিতে মধু ব্যবহার 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 

২০০৭ সালে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি গবেষণায় দেখা যায়, সুপারবাগ 
ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে মধু 
অত্যন্ত কার্যকর ।বিভিনন ভাইরাসের 


জুন'১৮ 


লাগার প্রবণতা দূর হবে। চা, কফি ও 
গরম দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে 
গলাব্যথায়, টনসিল, নাক দিয়ে পানি 
পড়া, জিহ্বার ঘা (ঠাণ্তাজনিত) ভালো 
হয়। সমপরিমাণ আদারস এবং মধুর 
মিশ্রণ কাশির সাহায্যে শে-ম্মা বের 
করে ফেলার একটি সহায়ক ওষুধ 
হিসেবে কাজ করে । এটি ঠাণ্ডা, কাশি, 
কণ্ঠনালির ক্ষত, নাক দিয়ে পানি পড়া 
ইত্যাদি থেকে দ্রুত পরিত্রাণ দেয় । 
পেনসিলভানিয়া স্টেট কলেজ অব 
মেডিসিনের একটি গবেষণায় দেখা 
গেছে, এক চামচ মধু বিভিন্ন সদির 
ওষুধ থেকেও অনেক বেশি কার্যকর 
মধুর এই ঠাপ্তজনিত রোগনিরোধী 
গুণের কথা বলা হয়েছে এই 
গবেষণায়, যা কবিরাজি মতে আগে 
থেকেই প্রতিষ্ঠিত। 


ক্ষত সারাতে মধু 

প্রাচীন কাল তেকে গ্রিস ও মিশরে ক্ষত 
সারাইয়ে মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
আজকাল ছোটখাটো কাটাছেঁড়া 
সারাতেও মধুর ব্যবহারের কথা 
বলছেন বিজ্ঞানীরা ।২০০৭ সালে 
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষক ড. শোন ব্লেয়ার বলেছেন, 
ক্ষতে ইনফেকশন সৃষ্টি হওয়া প্রতিরোধ 
করতেও ড্রেসিংয়ের সময় মধু 
মেশানো উচিত। অগ্নিদঞ্ধ তৃকের 
জন্যও মধু খুব উপকারী । মধু 
ব্যাকটেরিয়ার আক্রামণকেও ঠেকায় । 


ওপর মধু এবং চিনি চমতকার কাজ 
করে থাকে । এটি যে কোনো ব্যথাকে 
প্রশমিত করে এবং জীবাণুনাশকের 
কাজ করে। 

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়মিত 
মধু খেতেন। প্রতিদিন সকালে অন্য 
কিছু খাওয়ার আগে এক কাপ পানিতে 
এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করতেন। 


কালোজিরা 
প্রাীনকাল থেকে কালোজিরা 
মানবদেহের নানা রোগের প্রতিষেধক 
এবং প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার হয়ে 
আসছে। 
প্রায় ১৪শ* বছর আগে মহানবী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, 
“কালোজিরা রোগ নিরাময়ের এক 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তোমরা 
কালোজিরা ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই প্রায় 
সব রোগের নিরাময় ক্ষমতা এর মধ্যে 
নিহিত রয়েছে।' সেজন্য যুগ যুগ ধরে 
পয়গম্বরীয় ওষুধ হিসেবে সুনাম অর্জন 
করে আসছে। 
সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিত্সা বিজ্ঞানী 
ইবনে সিনা তার বিখ্যাত গ্রন্থ কানুন 
অব মেডিসিনে বলেছেন, “কালোজিরা 
দেহের প্রাণশক্তি বাড়ায় এবং ক্লান্তি 
দূর করে।? 
কালোজিরাতে শতাধিক পুষ্টি উপাদান 
রয়েছে। এর প্রধান উপাদানের মধ্যে 
প্রোটিন ২১ শতাংশ, শক্রা ৩৮ 
শতাংশ, ম্নেহ ৩৫ শতাংশ । এছাড়াও 
রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ । 


পিএ গ্রামে যেসব পুষ্টি উপাদান রয়েছে 
তা নিয়রূপড়প্োটিন ২০৮ 
মাইক্রোণ্বাম, ভিটামিন-বি ১.১৫ 
মাইক্রোগ্রাম, নিয়াসিন ৫৭ 
মাইক্রোণ্বাম, ক্যালসিয়াম ১.৮৫ 
মাইক্রোগ্রাম, আয়রন ১০৫ 
মাইক্রোগ্রাম, ফসফরাস €৫.২৬ 


মিলিগ্রাম, কপার ১৮ মাইক্রোগ্রাম, 
জিঙ্ক ৬০ মাইক্রোণ্রাম, ফোলাসিন 
৬১০ আইউ। 


__ললল্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


কালোজিরার গুণের শেষ নেই 

গপ্রতিদিন সকালে এক চিমটি 
কালোজিরা এক গ্লাস পানির সঙ্গে 
খেলে ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের 
গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য 


করে 
গহাপানি রোগীদের শ্বাসকষ্টজনিত 
পাওয়া যায়। 

নারী-পুরুষের যৌন অক্ষমতায় 
নিয়মিত কালোজিরা সেবনে 
যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায় । 

ঙ কালোজিরায় রয়েছে ১৫টি 


আযামাইনো এসিড । আমাদের দেহের 
জন্য প্রয়োজন ৯টি এসেনসিয়াল 
আমাইনো এসিড যা দেহে তৈরি হয় 
না, অবশ্যই খাবারের মাধ্যমে এর 
অভাব পুরণ করতে হয়। আর 
এসেনসিয়াল আমাইনো এসিড । 
সর্দি-কাশি সারাতে এবং রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত 
গুরুত্ৃপূর্ণ 
*প্রসৃতি মাতাদের দুগ্ধ বাড়াতে ও 
নারী দেহের মাসিক নিয়মিতকরণে 
এবং মাসিকের ব্যথা নিবারণে 
কালোজিরার ভূমিকা রয়েছে। 


রাসায়নিক উপাদান হৎপিণ্ড এবং 


হয়ে ওঠে । আষটুর উচ্চরক্ত চাপ, 


রক্তনালীগুলোকে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত 


ডায়রিয়া ও তৃকের সমস্যা দূর 


থেকে রক্ষা করে। কম ক্যালোরিযুক্ত 
এ লোহিত উপাদান আয়ু বাড়ায় এবং 
বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কমিয়ে 
দেয়। এ ছাড়া, ভিটামিন এ, বি ও সি 
ছাড়াও আঙুরে রয়েছে পটাশিয়াম, 
ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, আয়োডিন এবং 
ফসফরাসের মতো খনিজ উপাদান । 
করতে পারে এবং একে গুরুত্বপূর্ণ 
শক্রা হিসেবে গণ্য করা হয়। 

পবিত্র কুরআনে অন্তত ১১টি আয়াতে 
আঙুরের উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত 
আলী (রাযি.) আউুরকে শুধু উপকারী 
ফলই বলেননি একে ও পুর্ণাঙ্গ খাদ্য 
হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। 

চিকিতসা ও পুষ্টিবিদরা আঙুর, খেজুর 
এবং কিশমিশকে পূর্ণাঙ্গ খাদ্য হিসেবে 
বিবেচনা করেন। এ তিনটি খাদ্য 
থেকে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভিটামিন পাওয়া যায়। আঙুর গোত্রীয় 
ফল দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ 
করতে পারে। তাই অল্প পরিমাণে 
আঙুর বা কিশমিশ খেয়ে মানুষ দৈহিক 
ও মানসিক পরিশ্রমের জন্য প্রচুর শক্তি 
পেতে পারেন । 

আঙুর হতাশা প্রতিহত করতে সাহায্য 


নিয়মিত পা সেবনে চুলের 
গোড়ায় পুষ্টি ঠিকমত পায়, ফলে 
চুলের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং চুল পড়া 
বন্ধ হয়। মত্তিক্ষ এবং অন্যান্য অঙ্গ- 


করে। বিশেষ করে দুঃখ-বেদনা, 
মানসিক পীড়ন ও বিষন্নতা প্রতিহত 
করার ক্ষেত্রে আউুর বিশেষ ফলদায়ক 
হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। 


প্রত্যঙ্গের রক্ত সঞ্চালন ও বৃদ্ধি 
সঠিকভাবে হয় এবং সুস্বাস্থ্য বজায় 
থাকে । 


আঙুর 

ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রহ.) বলেছেন, 
বেহেস্তে চারটি ফল থাকবে সেগুলো 
হলো, আঙুর, তাজা খেজুর, বেদানা 


এবং আপেল । সম্প্রতি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উইনকোনসিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আঙুরে এক 


ধরনের লোহিত উপাদানের সন্ধান 
পেয়েছেন। রেজভারেট্রেল নামের এই 
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মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
বলেছেন, তোমরা কিশমিশ বা আর 
খেতে অবহেলা করো না কারণ আঙুর 
ও কিশমিশ দেহমন ভালো রাখে । 

ইরানের বিশ্বখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও 
বিজ্ঞানী আবু আলী সিনা আউ্ুরকে 
অন্ত্রের বেদনা উপশমকারী হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন। দেহে টক্সিন বা 
অধিবিষ নামে যে সব বিষাক্ত উপাদান 
জন্মে তা দূর হয় আঙুর খাওয়ার 
মাধ্যমে । এ ছাড়া, আঙুর রক্ত 
পরিশোধনের কাজও করে । আর এ 
কারণে শ্রান্তি দূর হয় ও দেহ চাঙ্গা 


করতেও সহায়তা করে। 

আঙুর শুকিয়ে তৈরি হয় কিশমিশ এবং 
কিশমিশে ৬০ শতাংশ ফ্রুকটোজ 
রয়েছে। খুবানি বা কুল জাতীয় ফলে 
যতটা এ থাকে 
কিশমিশেও প্রায় সে পরিমাণ বিজারক 
উপাদান থাকে । আরেকটি মজার 
ব্যাপার হলো, কিসমিসকে যতই 
শুকানো হবে ততই তার পুষ্টিমান 
বাড়বে । তাই কিশমিশ আঙুরের চেয়ে 
বেশি শক্তির যোগান দিতে পারে। 
শ্বাসতত্ত্রের অসুখ-বিসুখসহ যকৃত, 
মুত্রথলি, বৃক্ধ বা কিডনির নানা রোগ 
সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে 
কিশমিশ । বিশেষ ধরণের কিশমিশের 
চমৎকার সব গুণের কথা বলা হয়েছে 
পবিত্র হাদিসে । বীচি ছাড়া কালো ও 
লাল আউুর থেকে যে সব কিশমিশ 
তৈরি হয় সে প্রসঙ্গে কথা বলেছেন 
নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 

হাদিসে বলা হয়েছে, সকালে নাস্তার 
আগে খালি পেটে বীচি ছাড়া আঙুর 
হতে তৈরি ২১টি কিশমিশ খেলে 
শারীরিক দুর্বলতা এবং আল জাইমার 
(412/977719705 97595০) রোগ 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 

সাম্প্রতিক জরীপেও এর সত্যতা খুঁজে 
পাওয়া গেছে। বৃটেন থেকে প্রকাশিত 
কেমেস্টি ত্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি নামের 
সাময়িকীতে বলা হয়েছে, কিশমিশে 
এমন কিছু শক্তিশালী উপাদান আছে 
যা আলজাইমার রোগ (415/017716715 
9595০) প্রতিহত করতে সহায়তা 
করে । গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা 
গেছে, কিশমিশের ত্যান্টো-সিয়ানিন 
এবং পলি-ফেনোলিক উপাদানসহ 
আরো কিছু উপাদান আছে যা 
আলজাইমার সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে 
সহায়তা করে। এ ছাড়া, এ জাতীয় 
কিশমিশে ওমেগা থ্রি, ওমেগা সিক্স, 
ফ্যাটি এসিড এবং ভিটামিন ই পাওয়া 
যায়। 

ইরানের চিকিৎসা বিষয়ক ওয়েব 
সাইটে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছে, 
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বীচিবিহীন আঙুর থেকে তৈরি 
কিশমিশে ক্যানসার প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা আছে। শুধু তাই না কোনো 


হবে, শরীরের কোন কোন অঙ্গ ধুতে 


রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “হে 


হবে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 


আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা 


সেই নির্দেশ দিয়েছেন, “তোমরা যখন 


করো। কারণ যিনি রোগ দিয়েছেন, 


কোনো ক্যান্সার এবং হৃদরোগ সারিয়ে 


নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন 


তিনি তার প্রতিকারের জন্য ওষুধের 


তুলতে সাহায্য করে এ ধরনের 
কিশমিশ। এ জাতীয় কিশমিশ 


রক্তনালীগুলোকে ফি রেডিক্যাল থেকে 
যুক্ত হতে সাহায্য করে এবং 
রক্তনালীগুলোর কোমলতা বজায় 
রাখে । 


যায়তুন 

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা 
পাজরের ব্যাথা জনিত রোগে 
কুস্তেবহরী এবং যায়তুন তৈল দ্বারা 
চিকিৎসা নাও । (ইবনে মাজাই, আহমদ ও 


হাকেম) 
প্রাচীন এবং আধুনিক চিকিৎসকগণ 
যায়তুন তেলের অশেষ প্রশংসা 


নিয়েছেন। ঠাগ্ত জনিত ব্যাথা, দুর্বল 
শিশু ও অজ প্রত্তাঙ্গের শক্তি বর্ধনে এ 
তেল খুবই উপকারী । যায়তুনের তেল 
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, হাতের পাঞ্জা 
প্রশস্ত করে এবং ব্যাথা উপশম করে। 


রোগ প্রতিরোধ 
কিভাবে রোগ প্রতিরোধের ওপর গুরুতৃ 


তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত 
কনুইসহ ধৌত করবে । তারপর মাথা 


ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ।' 
এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন 


মাসেহ করবে, আর দু'পা গিরা পর্যন্ত 
ধুবে ৷” সূরা মায়েদা: ৬) 


করেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আমরা 
রোগ হলে চিকিৎসা করি, তা কি 


নিয়মিত হাত ধোয়ার মাধ্যমে অনেক 


তাকদির পরিপন্থী নয়?' উত্তরে তিনি 


রোগ প্রতিরোধ করা যায় বলে 


বললেন, “না, চিকিৎসা গ্রহণ করাই 


চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত। অজুর 
মাধ্যমে হাত ধোয়ার পর খুব কম 
জীবাণুই হাতে লেগে থাকতে পারে 


হলো তাকদির ।” 
জর সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর 
ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে, “জ্বর মূলত দোযখের 


তাই নিজের ও অন্যের সংক্রমিত 
হওয়ার আশঙ্কাও কমে যায়। 
খোলা পানীয় ও খাবার খাওয়া 
স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । রাসূলুল্লাহ 


উত্তাপ থেকে সৃষ্ট, সুতরাং তোমরা তা 
পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর । 

চৌদ্দ»শতাধিক বছর পূর্বে প্রিয়নবী 
(সা.)-এর শেখানো পানি দ্বারা জরের 


(সা.) খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় ঢেকে 
রাখতে বলেছেন। (সহীহ আল-বুখারী) 
খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার কথাও 
বলেছেন তিনি । (সহীহ আল-বুখারী) 
সুস্থ থাকার জন্য নবী করীম (সা.)-এর 
আদর্শকে আমাদের অবশ্যই মেনে 
চলতে হবে। হাদীসে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা 
ঈমানের অঙ্গ ।' 


চিকিৎসা 


দিতে হবে, তা তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন 


ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা হলো তিন 


আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগে, 
যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান ততটা উন্নত ছিল 
না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 
মুখ ঢেকে দিতে বলেছেন (সহীহ আল- 
বুখারী)। 


ধরনের । যথা- 

১. যা মুখে গ্রহণ করা যায় (সিরাপ, 

ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ইত্যাদি), 

২. কাটা-ছেড়া করা (সিঙা লাগানো, 
অস্ত্রোপচার), 

৩. আগুনের ছ্যাকা (ফিজিওথেরাপী)। 


হাই তোলা মানুষের একটি সাধারণ 
শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার । হাই তোলার 


তবে আল্লাহর নাম বলে ফুঁক করার 
কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। 


সময় আমরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানি। আর 
এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস 
থেকে হাজারো জীবাণু মুখে প্রবেশ 
করতে পারে। জীবাণু যাতে মুখে 


তাবীজের ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্যই 
রয়েছে। তবে বর্তমানে তাবীজের যে 
অপপ্রয়োগ ও অন্যা্যতা চলছে । ফলে 
এর না জায়েজের দিকটিই প্রাবল্য। 


প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য নবী 
করিম (সা.) হাই তোলার সময় হাত 
দিয়ে মুখ ঢেকে দিতে বলেছেন । 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
আশ্রয় চাই ধবল রোগ থেকে, পাগল 
হওয়া থেকে, কুষ্ঠ রোগ থেকে এবং 


দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে 
অজু করতে হয়। অজু কিভাবে করতে 
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দুরারায ব্যাধি থেকে ।' আবু দাউদ 
* ১৩২৯) 


চিকিৎসার বিষয়টিকেই অকপটে মেনে 

নিলেন বর্তমান বিজ্ঞানীরা । জ্বরের জন্য 

তারা যেসব ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন তার 

মধ্যে পানিই হচ্ছে প্রধান । 

হযরত আনাস রোষি.) হতে বর্ণিত, 

চারটি বস্তকে চারটি কারণে ক্ষতিকর 

মনে করবে না। যথা 

১. চোখ ওঠাকে ক্ষতিকর মনে কর না, 
কেননা তা অন্ধত থেকে রক্ষা 
করে। 

২. কফ-সর্দিকে খারাপ মনে করবে না, 


কেননা এটা কুষ্ঠরোগের 
মূলোৎপাটনকারী । 
৩.কাশিকে অকল্যাণকর ভেবনা- 


কেননা তা অর্ধবিকলঙ্গতার শিকড় 
কেটে দেয়। 
৪.দমল (এক ধরনের ফোড়া)-কে 
খারাপ মনে করনা কেননা উহা 
শ্বেত ও কুষ্ঠরোগের উৎপত্তিতে বাধা 
দেয় । (নুজহাতুল মাজলিস) 
পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, “বলুন, 
তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে 
চাও, তবে আমাকে অনুসরণ করো । 


তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে 
ভালোবাসবেন ।” (সূরা আলে ইমরান: ৩১) 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথে 
জীবনযাপন করার তওফীক দান 
করুন। আমীন। 
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জামিয়ার ভর্তি বিজ্ঞপ্তি 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দীনি বিদ্যানিকেতন আলজামিয়া 
আলইসলামিয়া পটিয়ার আগামী ১৪৩৯-৪০ হি. (২০১৮- 
১৯ ইং) শিক্ষাবর্ষের সকল বিভাগের ভর্তি-কার্য ক্রম আগামী 
৮ শাওয়াল (২৩ জুন) শনিবার থেকে আরম্ভ হবে । জামিয়ার 
শিক্ষাবিভগীয় প্রধান আল্লামা শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) 
জামিয়ায় ভর্তিচ্ছু সকল তালেবে ইলমকে উক্ত তারিখে 
যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । 


নতুন আঙ্গিকে জামিয়ার ইফতা বিভাগ 
বাংলাদেশের ইফতা বিভাগের পথিকৃৎ জামিয়ার ইফতা 
বিভাগ বিগত জামানায় আপন মহিমায় ইলমে দীনের জগতে 
প্রথম সারিতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। আর সেই 
অবস্থান ধরে রাখতে জামিয়ার ইফতা বিভাগকে পুনরায় 
ঢেলে সাজানো হয়েছে। ভর্তিচ্ছ ইলম পিপাসুদের নিচের 
নির্দেশনা অনুসরণ করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। ভর্তি 
পরীক্ষার তারিখ ও স্থান 

১. ফরম সংগ্রহ: ৮ থেকে ১১ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. 

২. সাক্ষাৎকার: ১০ থেকে ১১ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. 

৩. লিখিত পরীক্ষা: ১২শাওয়াল ১৪৩৯ হি.সকাল ৯ টা 

৪. মৌখিক পরীক্ষা: ১৩ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. সকাল ৮ টা 
৫ 

৬ 


. ফলাফল ঘোষণা: ১৪ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. 
. ফরম সং্রহসহ সকল পরীক্ষা ইফতা বিভাগের অধ্যয়ন 
কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে । 

১. সাক্ষাৎকার: নাহব, সরফ, আরবি; বংলা ও উর্দু 
ভাষা এবং বাহ্যিক জ্ঞানের দক্ষতা যাচাই। 
আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র ও পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও চুল-দাড়ি যাচাই। 


জুন'১৮ 


২. বুখারী শরিফ, হিদায়া (তৃতীয় খণ্ড) ও নূরুল 
আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ) তিনটি থেকে তিনটি প্রশ্ন 
থাকবে এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি করে 
সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ থাকবে । এগুলোর উত্তর যথাক্রমে 
আরবি, উর্দু ও বাংলায় লিখতে হবে । 

৩. মৌখিক পরীক্ষা: যে কোনো আরবি ফতওয়ার 
কিতাব থেকে শুদ্ধভাবে ইবারত পড়ে মাসআলা 
স্পষ্ট করে দিতে হবে। 

শর্তাবলি 

দাওরায়ে হাদিসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে । 

. প্রচলিত রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে । 

. ২৪ ঘণ্টা মাদরাসায় থাকতে হবে । 

. কোনো ধরণের পরীক্ষা বা কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে 

না। 

৫. আসনসংখ্যা সীমিত তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে 
নিতে হবে ইত্যাদি । 


ইতেকাফ থাকতে আগ্হী ভাইয়ের প্রতি 

পবিত্র রমজানের শেষ দশ দিন জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে ইতেকাফ থাকতে আগ্রহী দীনদার ভাইদের 
জানানো যাচ্ছে যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবারো ইতেকাফ 
থাকতে আগ্রহীদের জন্য জামিয়ার জামে মসজিদে 
বিশেষভাবে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ 
করতে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। 


জামিয়ার ২০১৯ সালের এর 

আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত 
দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


০০ 0 // ₹ 


তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 
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বাড়ি ই রোড 3 ৯, বিহীন অনিক বনিক টনি 
ফোন: অফিস- ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শে পরিচালিত । 

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নিসাবের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 
আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকামন্ডলী ছারা পাঠদান । 
বালিকা শাখায় সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা ছারা পাঠদান, শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ, 
কঠোর নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার নিবীড় তত্বাবধান। 

হিফ্য সম্পন্নকারী ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্স 

(১ বছরে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ)। 

বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আরবী, বাংলা, ইৎরেজী হস্তলিপির বাস্তব অনুশীলন । 
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€ম থেকে ১০ম শ্রেণি শুধু ছাত্র হেদায়াসহ) 


ভ তাস্লীল্ুল উল্যাহ গার্লস আদন্রাসা চন্গ্রাম 
€ম থেকে ৯ম ১054 
উল্যাহ 
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ফোন: অফিস-০১৮৬৫-০২০৭৭২, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


